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১৩ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে 
হোয়াইট হাউসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে 
ইসরায়েলের যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার তাৎপর্য 
বহুমাত্রিক । এতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সুবাতাস বইবে না নতুন 
করে সংঘাত তৈরি করবে এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় 
এখনো হয়নি । এই চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশ ফ্লাইট পরিচালনা, 
নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ, প্রযুক্তি, বাণিজ্য,স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি 
ও দূতাবাস বিনিময়ে আর কোন বাধা রইল না। 


১৯৪৮ সাল থেকে কমবেশি সব সময় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন 
সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। চুক্তির আগে ও পরে হামলা ও 
পাল্টা হামলা চলে । চলতি মাসের ১২ ও ১৫ আগস্ট 
ইসরায়েল বাহিনী গাজা স্ট্রিপে হামলা চালিয়ে ক্ষতি সাধন 
করে। তাদের অভিযোগ হামাস বেলুনভর্তি বিস্ফোরক 
পাঠিয়েছে ইসরায়েলী ভুখণ্ডে। এতে দক্ষিণ ইসরায়েলের 


বিস্তৃত ক্ষেতের ফসলে আগুন ধরে যায়। 


অপরদিকে চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো ইসরায়েল জর্ডান 
নদীর পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করবে না। কিন্তু 
চুক্তির পরপরই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘোষণা 
করেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুরোধ রক্ষার্থে বসতি 
স্থাপন তাঁরা সাময়িক স্থগিত রাখবেন। সম্প্রসারণের মূল 
পরিকল্পনা থেকে সরে আসবেন না। ইসরায়েলের সাথে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মধ্যে মিসর ও জর্ডানের 
পর আরব আমিরাত তৃতীয় রাষ্ট্র। তাঁরা কূটনৈতিক 
সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক 
যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সুসংহত করতে চান। তাঁরা 
মনে করেন আরব-ইসরায়েল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা 
গুরুত্বপূর্ণ অড়গ্থগতি। স্মর্তব্য যে, ১৯৭৯ সালে মিসর আর 
১৯৯৪ সালে জর্ডানের সাথে ইসরায়েলের চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছিল। মিসর ও জর্ডানের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের 
পরও ইসরায়েল জোরপূর্বক ফিলিস্তিনি ভূমি অধিগ্রহণ 
অব্যাহত রাখে । 


বর্তমান এই চুক্তি বিশ্বজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 
বাহারাইন, মিসর, ওমান, জর্ডান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স 
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ও জাতিসংঘ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। ইসরায়েলের 
প্রধানমন্ত্রী চুক্তিকে “অতুলনীয় আনন্দ ও এঁতিহাসিক মুহূর্ত" 
বললেও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এটাকে “বিশ্বাসঘাতকতা” বলে 
অভিহিত করেন। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে 
বলেছে, আমিরাতের এই “ভন্তামি আচরণ” ইতিহাস ও 
মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না। ইরানের কাছে 
এই চুক্তি “বিপজ্জনক ও অবৈধ" । সৌদি আরব সরকারিভাবে 
কোন মন্তব্য করেনি। বিশেষজ্ঞের অভিমত রিয়াদ- 
তেলআবিব পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিবাচক হলেও সৌদি 
আরব মুখ খুলছে না চুক্তির ব্যাপারে । নিউইয়র্ক টাইমসের 
কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যানের মতে এই চুক্তি “মধ্যপ্রাচ্যে 
ভুরাজনৈতিক ভূমিকম্পের আঘাত। ১৯৭৯ সালে 
ইসরায়েল-মিসর চুক্তির ফলে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার 
সাদাতকে প্রাণ দিতে হয়েছিল" নেয়া দিগন্ত, ১৬.৮.২০)। 


এই চুক্তি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক 
কোন ভুমিকা রাখবে না এবং দুর্দশাও লাঘব করবে না। 
ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত হাস পাবে বলেও মনে হয় না। 
একমাত্র ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বিপাক্ষিক সম্মানজনক ও 
ফলপ্রসূ আলোচনা বা সমঝোতা চুক্তি সুফল বয়ে আনতে 
পারে। ইসরায়েলের সাথে আমিরাতের কুটনৈতিক, আর্থ- 
বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার হলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় অঞ্চলে অস্ত্রবিক্রির সুযোগ আরো বৃদ্ধি 
করতে পারবে । চলতি বছর ৫৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের 
৪হাজার ৫৬৯টি মাইন রেসিস্ট্যান্ট ত্যান্থুশ প্রটেকটেড যান 
আমিরাতের কাছে বিক্রির জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
অনুমোদন দিয়েছে। এটা এখন কার্যকর হতে বাধা নেই। 


যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, লকহিড 
মাটিনের তৈরি এফ-৩৫ জঙ্গিবিমানের মতো অত্যাধুনিক 
অস্ত্র তাঁরা পেতে থাকবে । আরবদেশগুলোর হাতে এত 
উন্নত অস্ত্র নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার বাইরে 
যাওয়ার সক্ষমতা ইসরায়েলের নেই। ইসরায়েলের নিজের 
অস্থিত্ব বজায় রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-সামরিক 
সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি 
স্থাপন ও রাজনৈতিক মোড়লিপনা অব্যাহত রাখার জন্য 
ইসরায়েলের সহায়তাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অতীব জরুরি । 


আমিরাত-ইসরায়েল চুক্তির ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
ট্রাম্পের আগ্রহটা বেশি। কারণ করোনা-কালে দেশের 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


অভ্যন্তরে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ 


হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয় 


বছরের ইতিহাসে স্বাস্থ্যখাতে এত নাজুক পরিস্থিতি আগে 
কখনো তৈরি হয়নি। কোভিড-১৯ এ দু'লাখ মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে। 
অর্থনৈতিক মন্দার কারণে লাখ লাখ মানুষ হয়েছে কর্মহীন। 
এহেন পরিস্থিতিতে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে আসন্ন প্রেসিডেন্ট 
নির্বচনে প্রতিদ্বদ্ধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর কৃতিত্ব হিসেবে এটা দেখাতে চান। 
নভেম্বরের ভোটে এটা প্রভাব ফেলতে পারে। আফগান 
প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণির সাথে তালিবানদের যুদ্ধনিরোধ 
চুক্তির পেছনেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একই পরিকল্পনা কাজ 
করেছে। 


একটা কথা মনে রাখা দরকার ইরান-মার্কিন সম্পর্ক যতই 
টানাপোড়েন চলুক। ইসরায়েল নিয়ে ইরান যতই হুমকি 
ধামকি চালাক । ইরান দুর্বল হোক বা ধ্বংস হোক সেটা 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল চাইবে না। কারণ আরবদেশগ্জলোকে 
“শিয়াজুজু' এর ভয় দেখিয়ে অস্ত্র বিক্রি করার এবং ঘাঁটি 
স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে কোটি কোটি ডলারের তেল, 
বেতন, ভাতা ও উপটৌকন নেয়ার দূরপ্রসারী পরিকল্পনা 
ভেস্তে যাবে। 


ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর জন্য এই চুক্তির 
প্রয়োজন ছিল। বেশ কিছুদিন যাবত ইসরায়েলের বিভিন্ন 
শহরে নেতানিয়াহু বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। এটি 
ইসরায়েলি জনগণের দৃষ্টি ফেরানোর অস্থায়ী পদক্ষেপ । 


বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে হিটলার ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা 
করে। যে ভূমিতে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয় সেখান থেকে 
সাড়ে সাতলাখ ফিলিস্তিন নাগরিক পালিয়ে যেতে বাধ্য 
হয়। তারা আর কখনো ফিরে আসতে পারেনি । 
ইসরায়েলের অস্থিতি রক্ষায় ইহুদিরা খিষ্টানদের সাথে 
অতীতের তিক্ততা ভুলে এক মঞ্চে আসতে পারলেও 
মুসলমানরা একতাবদ্ধ হতে পারেনি । 


ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও 
১৯৭৩ সালে ইসরায়েলের সাথে আরবদের যুদ্ধ হয়েছে 
চারবার । প্রতিটি যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয়েছে। ইসরায়েল 
প্রতিটি যুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক ও অর্থনৈতিক 
সহায়তা পেয়েছে ব্যাপকহারে । আরবদের সাথে সংঘাতের 
ইতিহাসে ২০০৬ সালে ইসরায়েলি সেনাসদস্যরা হিজবুল্লাহ 
গেরিলাদের কাছে নতিম্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর পেছনে 
ছিল ইরানের প্রত্যক্ষ সহায়তা । ৩৪ দিনের এই লড়াই 
জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইতি ঘটে। এতে দেড় হাজার 
লেবাননি নাগরিক প্রাণ হারায় এবং ১০লাখ বাস্তচ্যুত হয়। 


লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও সৌদি আরব নিয়ে 
“বৃহত্তর ইসরায়েল" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই হলো ইহুদিদের লালিত 
স্বপ্ন। তারা দাজ্জালের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। নতুন নতুন 
বৈশ্বিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। এসব কথা ?71 177049০0919 
০ 1,977 121797. 2707 গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ 


তবে পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামতে পারে । পশ্চিম 


আছে। অনারব কোন একটি মুসলিম দেশ অথবা জোট 
ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে দু€স্বপ্নে পরিণত 


তীরের এক তৃতীয়াংশ ভুমি দখল ছিল নেতানিয়াহুর 
নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি । মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনে ইনুদি 
লবি বেশ শক্তিশালী । ডেমোক্রাটিক অথবা রিপাবলিকান 
দলের যিনিই প্রেসিডেন্ট হন না কেন, ইহুদি প্রেসার গ্রুপের 
বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা থেকে ইসরায়েল শতভাগ 
সুবিধা নিয়ে আসছে এবং আগামীতেও নেবে । 


১৯১৭ সালে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর 
ফিলিস্তিনকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। এটা 
ইতিহাসে “বেলফোর ডিক্লারেশন' নামে পরিচিত। ১৯৪৮ 
সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বিটেন ফ্রান্সসহ 
ইউরোপীয় দেশগুলো তড়িঘড়ি করে ইসরায়েলের স্বীকৃতি 
দিতে থাকে। ১৮৮২ সাল থেকে মূলত অভিবাসন প্রক্রিয়া 
শুরু হলেও হিটলারের নিধনযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য হাজার 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০ 


করতে এগিয়ে আসতে পারে । এ দেশ বা জোটকে কেন্দ্র 
করে মুসলমানরা একতাবদ্ধ হবে। চুড়ান্ত লড়াই হবে এবং 
মুসলমানদের হাতে বিজয় সূচিত হবে। ফিলিস্তিনিরা 
হারানো ভূমি উদ্ধার করে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার ফিরে 
পাবে। নতুন নামে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মতো 
অকুতোভয় বীরের জন্ম হবে। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও 
রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যৌক্তিক পরিণতির দিকে মোড় 
নিতে যাচ্ছে । আগেভাগে দিনক্ষণ বলা মুশকিল তবে এটা 
সময়ের ব্যাপার মাত্র । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এমন 
ইঙ্গিতের উল্লেখ রয়েছে। আকাশে ঘনমেঘ দেখলে বৃষ্টির 
আন্দাজ ও প্রত্যাশা করা যায়। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


নর 


রামমন্দির বিতর্ক ও 
গাযওয়ায়ে হিন্দ প্রসঙ্গ 


হলো।” 


হস্তিবাহিনীকে আবাবিল পাখি দ্বারা 


বাস্তবায়নকারী 
সমাজপতিদের এ 


মুশরিক 
সিদ্ধান্তবলে 


নিপাত করে আল্লাহর তাআলা তার 
নিরষ্কুশ ক্ষমতার তাৎক্ষণিক প্রমাণ 


পৌত্তলিকেরা কাবা অভ্যন্তরে 


দেখিয়েছেন । তবে আল্লাহর 


গাইরুল্লাহর অসংখ্য মূর্তি স্থাপন 


করে এগুলোর উপাসনা শুরু করে। 
তারা বায়তুল্লাহর চারপাশে উলঙ্গ 


আল্লাহর সবিশেষ অনুগ্রহ ৷ 
ফলে উম্মতে মুহাম্মদি ভূখণ্ডের যে 
কোনো পবিত্র স্থানে নামায আদায় 


তাওয়াফ করতে লাগলো । 
মসজিদের ধ্বংসসাধন ও এতে 


ইবাদতের জন্য নির্মিত স্থানে 
সিদ্ধান্ত পরাধীনতার অশনি 
সংকেত ও জাতিসত্তা বিলুপ্তির 
নিশ্চিত লক্ষণ । 


মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস অতি 
প্রাচীন। বুখত নসর ও রোমান 
খরিস্টানেরা পৃথিবীর বুকে নির্মিত 


ভারতের অযোধ্যা নগরীতে মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন 
শাহ বাবর কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি 


দ্বিতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাস 


বাবরী মসজিদ নামে খ্যাত। প্রায় 


বারেবারে ধ্বং করেছে। 


পাচশত বছর পর্যন্ত এটি আল্লাহর 


জবরদখলকারী অনেক অমুসলিম 


করার সুযোগ লাভ করে। ইবাদত বন্দেগিতে ছিল মুখরিত- 
মসজিদের আবাদ ও ততভ্তাবধানের শক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস দখল প্রাণবন্ত। ভারতের আরএসএস ও 
একচ্ছত্র অধিকার মুসলমানদের করেছে। ইয়েমেনের বাদশাহ বিজেপি রাজনৈতিক হীন স্বার্থ 
জন্য সংরক্ষিত। তবে যুগে যুগে আবরাহা কর্তৃক কাবা ধ্বংসের চরিতার্থ করার লক্ষে সর্বপ্রথম 
অমুসলিমরা জোরপূর্বক মসজিদ ইতিহাস ও তার পরিণতি এতে বিতর্কের সূচনা করে। 
দখল করেছে। আবার অনেকে সর্বজনবিদিত। যুগে যুগে অবশেষে আদালত থেকে 
করেছে ধ্বংস। ইসলামের বৈরিশক্তি অনেক মসজিদের স্থলে রামমন্দির 
মক্কার পৌত্তলিক আদালত পৃথিবীর মসজিদে অগ্নিসংযোগ করেছে। নির্মাণের রায় আদায় করে নেয় 
বুকে নির্মিত সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদতগাহের ক্ষতিসাধধ করেছে। পাচ আগস্ট ২০২০ মন্দির 
বায়তুল্লাহ দখল করে একটি ভেঙে চুরমার করেছে। মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় 
এতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। ধ্বংস করা একটি গরহিত কাজ ও ভারত সরকারের হটকারী এ 
“আজ থেকে এখানে আল্লাহর নির্ঘাত পাপাচার। মসজিদে সিদ্ধান্তে খোদায়ি গযবের লেলিহান 
একতৃবাদের পরিবর্তে গাইরুল্লাহর দখলদারিতৃ কায়েম করে শিখায় পৃথিবী উত্তপ্ত হতে থাকে 
বহুতৃবাদী পুজা চলবে এবং গাইরুল্লাহর পূজা করা এর চেয়েও তাবৎ মুসলিম বিশ্বের হৃদয়-মানসে 


তাওহিদে বিশ্বাসী কোনো 


মুসলিমের জন্য বায়তুল্লাহে 
প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 


জঘন্যতম অপরাধ সরাসরি 
মসজিদ ভাঙার পরিণতি নিজেদের 
ধ্বংসই তৃরান্বিত করে। আবরাহার 


ঘটে প্রচুর রক্তক্ষরণ। আন্দোলন 
সংখ্বামের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি 
প্রকাশ পায়। সুপ্রতিষ্টিত একটি 


আগস্ট- সেপ্টেঘর'২০-_____0 আত্তার্তহীদ ৪ 
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এতিহাসিক মসজিদকে মন্দিরে 
রূপান্তরের প্রতিকারে মুসলিম 
সমাজের করণীয় কী? মুসলিম 
বিশ্বের এমন ক্রান্তিকালে সমাধান 
দেয়ার অথরিটি কে? এ বিষয়ে 
পুরো জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 
একমাত্র মুসলিম উম্মাহর খলিফার 
পক্ষেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া 
সম্ভব। তবে আবরাহা কর্তৃক 
বায়তুল্লাহ ধ্বংসের প্রাক্কালে কাবার 
মুতাওয়াল্লি আবদুল মুত্তালিবের 
বিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপটি ছিল 
মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য 
শিক্ষণীয় । আবদুল মুত্তালিব ছিলেন 
কাবার মুতাওয়াল্লি ও ততন্তাবধায়ক। 


কুরাইশ বংশের পৌত্তলিক 
সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 
খানায়ে কাবায়। তারা বায়তুল্লাহর 


অবকাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই তাতে 
মূর্তিপূজা করেছে। মসজিদ ভাঙা 
ও মন্দির গড়ার রাজনীতি তখনো 
তাদের মাথায় ঢোকেনি 
বায়তুল্লাহর দখলদারিত অন্যের 
হাতে চলে যাবে এমন চিন্তা তারা 
কখনো করেনি। মক্কার অলিন্দ- 
গলিতে মুশরিকদের ক্ষমতা ছিল 
অবাধ ও নির্বঞ্জাট। মক্কার 
উপকন্ঠে বহুতৃবাদ বিরোধী 
রাজনীতির কানা-ঘুষাও ছিল না। 

অতীতকালে মসজিদের প্রতি 
মুশরিকদের ভক্তি-শ্রদ্ধায়া কখনো 
ঘাটতি ছিল না। মন্দিরের প্রতিও 
ছিল না কোনো মুসলিমের বিবেদ- 
বিদ্বেষ। বাল্যকালে অনেক সনাতন 
ধর্মীয় নারীদের মসজিদ চতৃরে 
সিজদা করতে দেখেছি। এখনো 
অনেক সন্ত্রান্ত হিন্দু জনগোষ্টী 
মসজিদের প্রতি মাথানত করে 
কিংবা দু'হাত উচিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন 
সাধারণ  মুশরিকগণ 


করলেও মসজিদের প্রতি তাদের 
শ্রদ্ধাবোধ এখনো অটুট রয়েছে। 
কাবা তন্তাবধানে তাদের অধিকার 


কোনো ধর্মের সহাবস্থান নিষিদ্ধের 

ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে 
গ 
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মতোন 

“আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের 


বের করে দাও।” (সহীহ আল-বুখারী: 
৩১৬৮) 


সর্বময় ও নিরঙ্কুশ। এ ক্ষেত্রে 
আবদুল মুত্তালিব ও কুরাইশ 
পৌত্তলিকদের ভুমিকা ছিলি 
রক্ষকের। পক্ষান্তরে বাবরী 
মসজিদের ক্ষেত্রে মোদি-অমিত 
শাহ এর পদক্ষেপটি ছিল 
ভক্ষকের। ভারতের মুসলিম 


আল্লাহ তাআলা মসজিদ তন্তাবধানের 
একচ্ছত্র অধিকার মুসলমানদের হাতে 


অধ্যুষিত মসজিদসমূহে সরকারী 


তন্তাবধান না থাকায় আদালতকে 


ব্যবহার করে তাতে আধিপত্য 
কায়েম করে। যা তাদের জন্য 
হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ 


আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মক্কার 
মূর্তিপূজারীরা আবরাহার আক্রমণ 
থেকে আল্লাহর কুদরতে নিস্তার 
পেলেও মসজিদে মূর্তি পূজার শাস্তি 
পতন ঘটে। পরাধীনতার সেই 


অর্পণ করেন এবং মসজিদে হারামে 
করে বলেন, 
81১০৪০০৩৩০১ 
“হে ইমানদারগণ! মুশরিকগণ একটি 
অপবিত্র জাতি। এ বছরের পর তারা 
যেনো মসজিদে হারামের ধারে কাছেও 
নাআসে।' আত-তাওবা: ২৮) 
আল্লাহর নির্দেশ ও রসূল (সা.)-এর 


অশনি সংকেত বাস্তবে রূপায়িত 
হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে । আরব 
উপদ্বীপে চিরদিনের জন্য রচিত হয় 
পৌত্তলিকতার কবর। মক্কা 
বিজয়ের পর আবু বকর সিদ্দিক 
(রাষি.) এর নেতৃতে মুসলমানগণ 
হজ পালন করেন। আমিরুল হজ 
আবু বকর সিদ্দিক (োযি.) রসুল 
(সা.)-এর পক্ষে দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা 
করেন 


রি এ নি বি এ) 


রা 


65০9৫ ৩৯ 
'পরের বছর থেকে কোনো মুশরিক 
মক্কায় হজ করতে পারবে না এবং 
মক্কা চতুরে মুশরিকদের উলঙ্গ 
তাওয়াফও নিষিদ্ধ করা হলো। 
(সহীহ আল-বুখারী: ১৬২২) 
রসুল (সা.) মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আরব 
উপদ্বীপে ইসলাম ব্যতীত অন্য 


মনোকামনা ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.)-এর খিলাফতকালে পূর্ণরূপে 
বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমর 
(রাযি.) মুশরিকদের পাশাপাশি ইহুদি- 
খিস্টনিদেরও আরব উপদ্বীপ থেকে 
বিতাড়ন করেন। আল্লাহর একমাত্র 
মনোনীত দীন ইসলামই আরব 
উপদ্বীপে স্বাধীনভাবে টিকে থাকবে। 
এটিই ছিল রসূল (সা.)-এর জীবনের 
সর্বশেষ আকাঙ্ষা। ইসলামের 
জন্মভূমি মক্কা-মদিনায় ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোনো ধর্মের সহাবস্থান না 
থাকাই ছিল উম্মাতের প্রতি তার 
সর্বশেষ নির্দেশনা | ইমাম আহমদ বিন 
হাম্বল আয়িশা (োযি.)-এর বরাতে 
বর্ণনা করেন, 


4 ০2 2 ১ ০০০: 
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উম্মতের প্রতি রসূল (সা.)-এর 
সর্বশেষ নির্দেশনা এই ছিল যে, আরব 
উপদ্বীপে দ্বি-ধর্মের উপস্থিতি মেনে 


নেয়া যায় না। (মুসনদে আহমদ: 
২৬৩৫২) 

মসজিদ ধ্বংসের চিরাচরিত শাস্তি 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


2, প্রন 24 €৫%৫% 5৫ 254৮ 
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৮ ১৫ পুণের 
৪০৯৯] ৩2৬০ 


চোখ বোলাতে হবে কুরাইশদের 
ইতিহাস ও মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে । 
রাসুল (সা.)-কে মসজিদে হারামে 
নামায আদায়ে বাধা প্রদান করার 
কারণে অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধির 


“যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর 
পথে ও মসজিদে হারামে বাধার সৃষ্টি 
করে । যাতে আমি স্বাগত ও বহিরাগত 
সকলের জন্য সমঅধিকার দান 
করেছি। আর যারা এতে ধর্মদ্রোহী 
কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, 
তাদেরকে আমি মর্মন্তদ শাস্তি আস্বাদন 


“আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত 
মসজিদে ইবাদত করার ক্ষেত্রে যারা 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদের চেয়ে 
বড় জালিম আর কে হতে পারে? 
তাদের পরিণাম হলো, এক সময় তারা 
স্বদেশের সেই মসজিদে ভীত-সন্্রস্থ 
অবস্থায় প্রবেশ করবে। দুনিয়ার 
জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অপমান 
আর পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি। 


করাবো ।* আোল-হজ: ২৫) 

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মসজিদে 
আল্লাহর ইবাদতে বাধা প্রদানকারী 
এবং মসজিদ ধ্বংসের 
পরিকল্পনাকারীদের আল্লাহ তাআলা 
সবচেয়ে বড় জালিম বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। মুসলিম-অমুসলিম সকলের 
বিশ্বাস হলো জালিমের ইহকালিন শাস্তি 
অবধারিত । পরকালে অবিশ্বাসী তথা 


(আল-বাকারা: ১১৪) মক্কার মুশরিকদের জন্য এখানে যে 
মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করতে বাধা ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে তা 
সৃষ্টিকারীদের অবধারিত শাস্তির হলো, তারা স্বদেশে স্বাধীনভাবে 


ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরও 


2৩149% চির্ত 2 সা 

৪০ ০৫ (0535881 
“যারা মসজিদে ইবাদতকারীদের 
আল্লাহ তাআলা কেনো শাস্তি দিবেন 
নাঃ তারা তো আল্লাহর বন্ধু নয়। 
মুত্তাকিরাই আল্লাহর একমাত্র প্রিয়জন । 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝতে 
পারে না ।' জোল-আনফাল: ৩৪) 


বসবাসের অধিকার ও কর্তৃত হারিয়ে 
ফেলবে । মসজিদে হারামে প্রবেশের 
ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে। যেভাবে 
বর্তমানে বিভিন্ন স্বাধীন দেশের মুসলিম 
নাগরিকদের মসজিদে প্রবেশে বাধা 
প্রদান করছে। একসময় তারাও সে 
মসজিদে প্রবেশে ভয়-ভীতি ও বাধার 
মুখোমুখী হবে। ভারত হলো 
উপমহাদেশের সুপ্রিম পাওয়ার, 
আমেরিকার বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
কথায় আছে, “আমেরিকা যার বন্ধু তার 
কোনো শক্রর প্রয়োজন নেই।' 
পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন একটি স্বাধীন 


আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে নির্মিত 
মসজিদে তারই ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা 


জাতি নিজ দেশের একটি এলাকায় 
প্রবেশে কীভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে? 


সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা 


আরও বলেন, 


বিষয়টি অনুধাবণ করতে আমাদেরকে 
অতীত ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। 


প্রাক্কালে সুরা আল-বাকারার ১১৪ 
আয়াতটি নাঘিল হয়। মদিনার 
উপকণ্ঠে বিকাশমান সুপ্ত মুসলিম শক্তি 
তখনো অনেক চড়াই-উত্রাই পার 
করছে। মুহুমুু বেজে উঠছে যুদ্ধের 
দামামা । প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে 
আরবের সম্মিলিত বিরোধী শক্তির 
মোকাবেলায় । কিন্তু বায়তুল্লাহর ওমরা 
করতে তার নবিকে বাধা দেয়ার 
পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদের 
পতনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 

তাফসীরকারকদের মতে, যে 
প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি নাঘিল 
কেনো। 
স্বাধীনতা হারানোর শাস্তি মসজিদ 
ধ্বংস ও এতে মূর্তি স্থাপনের সঙ্গে 
জড়িত সকলের জন্য প্রযোজ্য । 
অবধারিত যুদ্ধ তথা “গাযওয়ায়ে হিন্দ? 
সম্পর্কে রাসুল (সা.) ভবিষ্যৎবাণী 


করেছেন। যে যুদ্ধে মুসলমানদের 
বিজয় ও কাফেরদের পরাজয়ের 
সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। 


নাইম ইবনে হাম্মাদ আল-ফিতান গ্রন্থে 
সাফওয়ান ইবনে আমরের বরাতে 
বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


গ 
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“আমার উম্মতের একটি দল ভারতে 
যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবেন । আল্লাহ 
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তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং 
পাপসমূহ মার্জনা করবেন। এক 
পর্যায়ে তারা মুশরিক শাসকগোষ্টীকে 
গ্রেফতার করে শামে নিয়ে যাবেন। 
তখন ঈসা ইবনে মারয়াম (আ.)-কে 


শামে দেখতে পাবেন । (কিতাবুল 
ফিতান: ১২৩৬) 


নাইম ইবনে হাম্মাদ আরও বর্ণনা 
করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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“বায়তুল মুকাদ্দাসের একজন মুসলিম 
শাসক ভারত অভিমুখে অভিযান 
পরিচালনা করবেন। এ অভিযানে তারা 
বিজয় লাভ করবেন। তারা সমগ্র 


ভারতের ধন-ভাণ্তার আয়ত্ব করে তা 
দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের শোভাবর্ধণ 


করবেন। মুসলিম বাহিনী ভারতের পূর্বেই বিশ্ব মুসলিম গাযওয়ায়ে হিন্দে 


শাসকগোষ্টীকে বন্দি করবে। 


তারা অংশগ্রহণের প্রস্ততি গ্রহণ করবে । 


পূর্ব-পশ্চিমে পরিচালিত সকল যুদ্ধেও 
বিজয় লাভ করবে। সময়টি হবে 


পিএইচডি গবেষক, চষ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 


দাজ্জাল এর আগমনের পূর্বমুহুর্তে ।' 


(কিতাবুল ফিতান: ১২৩৫) 


মসজিদের স্থলে মন্দির 


বর্ষা এলো 

মোবারক সালমান 

বর্ষা এলো বর্ধা এলো কদমফুলের শাখে, 
বর্ধার সুখে খলসে-পুঁটি গায়ে কাদা মাখে। 


কৈ-মাগুর রুই-কাতলা উজান দিক ছোটে 
পুকুরপাড়ে খালে-বিলে খোকা-খুকিরা জোটে । 


বিলের জলে শাপলা-শালুক মুখ তুলিয়ে হাসে, 


নতুন জলে হাসের দলে ভেলার মতো ভাসে । 
মাঝি ভায়া নাও নিয়ে ভাটিয়ালি গান ধরে, 
মনের কথা বলে চলে অতিথ জলের পরে। 
গাছগাছালি তরুলতা সজীব হয়ে ওঠে, 

মাছে ভাতে বাঙালি মন খুশিতে বেশ কাটে। 
নতুন জলে গায়ের বধু হাড়ি-পাতিল ধোয়, 
ছোটকালের কত কথা মনকে এসে ছোয়। 


জুহি নী উকি 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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ইতিহাসখ্যাত তুরস্কের 


ইস্তাম্বুলে 
এতিহাসিক স্থাপনা আয়া সোফিয়া 


এর মর্ধাদা বাতিল করে দিয়েছেন। 


সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরের 


আয়া সোফিয়াকে আবার মসজিদে 


আবার মসজিদরূপে ফিরে পেল । খুলে 
গেল আল্লাহর রহমতের দরজা । 
“'আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে গর্জে উঠল 
এর মিহরাব ও মিনার। আল্লাহু 


রূপান্তরের ঘোষণায় আমেরিকা, 
রাশিয়াসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ এর 
কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে। 


এতিহাসিক রায়ের পর এ দেশের 
একটি পত্রিকা অনলাইনে শিরোনাম 
করে প্রসিদ্ধ জাদুঘরকে মসজিদে 
রূপান্তর । যারা ইতিহাস জানে না, 


অনেকে একে মসজিদে রূপান্তর না 


তাদের যে কেউ এ শিরোনাম দেখে 


আকবার ধ্বনিতে অনুগত বান্দার 
আবেগঘন পবিত্র সিজদার স্পর্শ পেল 
এর মেঝে এবং আশপাশের বাগান ও 
রাস্তা। তুরস্কের উচ্চ আদালতের 
রায়ের পর গত ২৪ জুলাই জুমার 


করার আহ্বান জানায় । তবে বর্তমান 
প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান 


ভাববে, আয়া সোফিয়া আগাগোড়াই 
একটি বিশ্বখ্যাত জাদুঘর ছিল। এখন 


এগুলোর কোনো তোয়াক্কা না করে ২৪ 
জুলাই থেকে জুমার নামাজের মাধ্যমে 
এখানে নামায চালু করে দেন। এতে 


নামাজের মাধ্যমে ৮৬ বছর পর এ 


দেশটির ইসলামপন্থিরা ভীষণ খুশি । 


মসজিদ আবার নামায আদায়ের জন্য 
উন্মুক্ত হলো । 

করে, এ মসজিদ মুসল্লিদের কত 
আকাক্সক্ষার ছিল। ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের হৃদয়ের কথা পড়তে 
পেরে তাই তো ইস্তাম্বুলের গভর্নর 
নামায আদায়ে সবাই বেশ 


বিবিসির তথ্যমতে, ২৪ জুলাইয়ের 


তাকে মসজিদে রূপান্তর করা হলো । 
অথচ আয়া সোফিয়া এর আগে প্রায় 


নামায পড়েছেন প্রায় এক হাজার 
মুসল্লি । আর বাইরে বাগান ও রাস্তায় 


এর নামকরণ করা হয় কন্সটান্টিনোপল 
যা ৩৩০ খিস্টাব্দ থেকে ১১০০ বছর 


ছিলেন আরও অসংখ্য মানুষ । আয়া 


পর্যন্ত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী 


সোফিয়াকে মসজিদ রূপান্তর করায় 
ইউরোপ এতটাই নাখোশ হয়েছে যে, 


ছিল। একটি সাম্রাজ্য ছিল পশ্চিমে । 
এর রাজধানী ছিল ইতালির রোমে । 


থিসে ২৪ জুলাই জাতীয় পতাকা 
অর্ধনমিত রাখা হয়। 


রোমাঞ্চিত" । ১৯৩৪ সালে সেকুলার 


আয়া সোফিয়া শুধুই একটি মসজিদ 


প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্ক 


নয়, বরং এটি একটি ইতিহাস । এ 


এতিহ্যবাহী আয়া সোফিয়া মসজিদকে 


ইতিহাস মুসলমানদের জন্য গৌরবের । 


জাদুঘরে রূপান্তর করে আসলে 
মসজিদটির চরম অবমাননা 
করেছিলেন। গত ১০ জুলাই উচ্চ 


আজ আবার যখন একে মসজিদে 
রূপান্তর করা হলো খিস্টজগতে তখন 
বেদনা যেন আবার জেগে উঠল। এ 


এদের ধর্মীয় নেতাকে পোপ বলা হয়। 
অপর সাম্রাজ্য ছিল প্রাচ্যে। এর 
রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল | এদের 
ধর্মীয় নেতাকে প্যাট্রিয়ার্ক বলা হতো। 
পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির 
পর এ সাম্রাজ্য কন্সটান্টিনোপলে 
বলবৎ থাকে দীর্ঘকাল । কুসতানতিনিয়া 
শব্দটি প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


আদালত রায় দেন, আয়া সোফিয়াকে 
মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করাই হবে 
বৈধ কাজ। আদালত জাদুঘর হিসেবে 


দেশেও এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা 


পবিত্র বাণীতেও উল্লেখ রয়েছে। 


আয়া সোফিয়ার ইতিহাসকে আড়াল 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমন হয়েছে 


করার চেষ্টা করছেন। আয়া 


মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত 


আগস্ট- সেপ্টেঘর'২০-__0 আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


করতে । পৃথিবীতে কেউ কারো গোলাম 
নয়, সবাই এক আল্লাহর গোলাম । 
রাসূলুল্লাহ সো.) তৎকালীন রোম 
সাম্রাজ্যে নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তি 
দিয়ে মহান আল্লাহর একতৃবাদের 
আলো ছড়িয়ে দিতে বিজয়ের সুসংবাদ 
দেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। এরপর 
তিনি এঁতিহাসিক সুসংবাদ দেন, 
“অবশ্যই তোমরা কুসতুনতুনিয়া 
(কম্সটান্টিনোপল) বিজয় করবে। 
কতই না উত্তম আমির এই অভিযানের 
আমির এবং কতই না উত্তম বাহিনী 
এই বাহিনী ।* মমুসনদে আহমদ) 
হযরত মুআবিয়া (োযি.)-এর 
খেলাফতকালে রোম সাম্রাজ্য ইসলামী 
দুনিয়ার সীমানায় এসে আক্রমণ ও 
লুটতরাজ শুরু করে। তখন তিনি এ 
হাদীসকে সামনে রেখে কন্সটান্টিপোলে 
ইসলামের ঝাপ্তা শুধু উত্তোলন নয়, 
বরং এর দণ্ড প্রোথিত করার কামনা 
প্রকাশ করেন। এ কামনাকে 
বাস্তবায়নের জন্য তিনি সর্বপ্রথম 
ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে ৬৭৪ 
অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে 
অনেক বড় বড় সাহাবি অংশগ্রহণ 
করেছেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু 
আইউব আনসারী (রাযি.)ও ছিলেন। 
ওই যুদ্ধে তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল 
করেন। এর আগে তিনি ইয়াজিদকে 
বলেন, মারা গেলে আমার লাশ নিয়ে 
তোমরা কুসতুনতুনিয়ার দিকে শক্র 
র যত ভেতরে পারো পৌঁছে 
যাবে এবং ওখানে আমাকে দাফন 
করবে । তার ইন্তেকাল হলে তাই করা 
হলো এবং তাকে কন্সটান্টিনোপলের 
প্রাচীরের পাশে দাফন করা হলো। 
এটি ছিল রোম বিজয়ের প্রথম ধাপ। 
এ অভিযানে পূর্ণ সফলতা অর্জিত 
হয়নি । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসকে 
সামনে রেখে পরবর্তী প্রায় ৮০০ বছর 


আরও অনেক অভিযান পরিচালিত 
হয়েছে। অবশেষে ১৪৫৩ খিস্টাব্দে 


স্থাপত্যটি সেই থেকে আজ অবধি 
স্বমহিমায় মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে। 


উসমানিয়া খেলাফতের সপ্তম সুলতান 
দ্বিতীয় মুহাম্মদ মাত্র ২১ বছর বয়সে 
দুর্গম কন্সটান্টিনোপল বিজয় করে 
রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুসংবাদ বাস্তবায়ন 
করেন। তিনি এর সুদৃঢ় প্রাচীরে হযরত 
মুআবিয়া (রোযি.)-এর আকাঙ্কা 
মোতাবেক ইসলামের ঝাপ্ডাদণ্ড প্রোথিত 
করেছেন। কন্সটান্টিনোপল বিজয় 
করার কারণে তিনি “ফাতিহ' 
(বিজেতা) উপাধিতে ভূষিত হন। 
সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ 
কন্সটান্টিনোপল বিজয় করে এর নাম 
রাখেন ইসলামবুল (ইসলামের শহর)। 
একে ইসতানবুলও বলা হয়ে থাকে। 
তবে এটা ইসতানবুল নামেই সমধিক 
পরিচিতি লাভ করেছে। এ কারণে 
ইসতানবুল লেখা হলেও নিয়মমাফিক 
এর উচ্চারণ হয় ইস্তাম্বল। এই 
ইস্তাম্বুলে অবস্থিত এঁতিহাসিক স্থাপনা 
আয়া সোফিয়া । এর অর্থ পবিত্র জ্ঞান 
রোমান 11027 (হাজিয়া, কেউ বলে 
হাগিয়া)-কে তুর্কিতে আয়া বলা হয় 
বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সটান্টিয়াস ৩৬০ 
নির্মাণ করেন। তখন এর ছাদ ছিল 
কাঠের। ৪০৪ খিষ্টাব্দে রাজনৈতিক 
কলহের জেরে এ ছাদ আগুনে পুড়ে 
ছাই হয়ে যায়। ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট 
থিওডোসিওস আবার আয়া সোফিয়া 
নির্মাণ করেন। তখনো এর ছাদ ছিল 
কাঠের তৈরি। প্রজাদের বিদ্রোহের 
আগুনে ১০০ বছর পর আয়া সোফিয়া 
আবারো আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

এরপর সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩২ 
খিস্টাব্দে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আয়া 
সোফিয়া নির্মাণের আদেশ দেন। দীর্ঘ 
সময় ব্যয় করে অবশেষে তৃতীয়বার 


খিস্টান বিশ্ব রোমান ক্যাথলিক ও 
অর্থোডক্স দুটি দলে বিভক্ত ছিল। ৫৩৭ 
থেকে ১৪৫৩ খিস্টাব্দ পর্যন্ত আয়া 
সোফিয়া ছিল অর্থোডক্সদের গির্জা ও 
বিশ্বকেন্দ্র এবং খিস্টান বিশ্বের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম ধর্মীয় কেন্দ্র। মাঝখানে ১২০৪ 
খিস্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে 
ইউরোপের ক্যাথলিকরা এটা দখল 
করে নেয় এবং ক্যাথলিক গির্জায় 
রূপান্তর করে। ১২৬১ খিস্টাব্দে 
ক্যাথলিকদের পরাজয়ের পর আবার 
এটা অর্থোডক্স গির্জায় রূপান্তরিত হয় । 
১৪৫৩ খিস্টাব্দে যুদ্ধের আগে সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতিহ প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব 
দেন। প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় 
অবশেষে যুদ্ধের মাধ্যমে 
কন্সটান্টিনোপল বিজিত হয়। বিজয়ের 
পর বিজয়ী মুসলিম বাহিনী প্রথমবারের 
মতো আয়া সোফিয়া গির্জাতে নামায 
আদায় করেন। 

আয়া সোফিয়া কেন্দ্রিক ভাান্ত 
আকিদাগুলো মুছে ফেলতে সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতিহ এটিকে মসজিদে 
রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। কোনো 
আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আয়া সোফিয়াকে 
গির্জা থেকে মসজিদে রূপান্তর করতে 
পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, 
খিস্টান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজের 
অর্থ দিয়ে আয়া সোফিয়া ক্রয় করে 
নেন। এরপর একটি ওয়াকফ 
আাসোসিয়েশন গঠন করে আয়া 
সোফিয়াকে এর মালিকানায় হস্তান্তর 
করেন। এর বিখ্যাত দলিল আজো 
আঙ্কারার টার্কিশ ডকুমেন্ট ত্যান্ড 
আর্গুমেন্ট ডিপার্টমেন্টে সংরক্ষিত 
আছে। “আয়া সোফিয়া নামে কোনো 
সমস্যা না থাকায় এর নামে পরিবর্তন 
আনা হয়নি। এর স্থাপত্যশৈলীতেও 


৫৩৭ খিস্টান্দে আয়া সোফিয়া নির্মিত 
হয়। সৌন্দর্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের এই 


তেমন পরিবর্তন আনা হয়নি। শুধু এর 
দেয়াল ও মেঝেতে যেসব খিস্টীয় 
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প্রতীক ছিল, সেগুলো কুরআনের বাণী 


আনাচে-কানাচে আজ বহু মসজিদের 


সংবলিত ইসলামী লিপি-নকশা দিয়ে 


দরজায় তালা ঝুলছে। 


ঢেকে দেয়া হয়। পশ্চিম দেয়ালে 


বিশ্বে খিস্টান কর্তৃক আয়া সোফিয়াসহ 


স্থাপন করা হয় মিহরাব, যা মসজিদের 
অপরিহার্য অংশ। আর এ স্থাপত্যকে 
নির্মাণ করা হয়। এগুলো থেকে 


বিভিন্ন গির্জা বিক্রয়ের অনেক উদাহরণ 
রয়েছে। এখনো সে ধারা অব্যাহত 
রয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকা- 


আযানের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ত। গত ২৪ জুলাই এ চারটি 


কাছে বিক্রি করা হয়েছে। ব্রিটেনে 
অসংখ্য গির্জা এখন বিয়ে-শাদির 


মিনার থেকে একযোগে আযান ধ্বনিত 


অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর জন্য 


হয়েছে। এটি জামে আয়া সোফিয়া 
নামে খ্যাতি লাভ করে। এভাবে 
১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ৪৮১ বছর এটি 
মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 


ভাড়া দেয়া হচ্ছে । পক্ষান্তরে কোনো 
স্থানকে মসজিদ বানানো হলে, কোনো 
কারণে তা ব্যবহৃত না হলেও কিয়ামত 
পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবেই সংরক্ষণ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর তুরস্কে 
উসমানি খেলাফত ভেঙে যায়। এরপর 


করতে হবে । এর বিক্রয় কিংবা অন্য 
কোনো কাজে এর বিকল্প ব্যবহার করা 


ইসলামবিদ্বেধী কামাল আতাতুর্ক 
১৯৩৪ সালে এতিহাসিক আয়া 


যায় না। কোনোভাবে এর পবিত্রতা 
ক্ষুণ্ন করা যাবে না। গির্জা ও মসজিদের 


সোফিয়া মসজিদের মর্ধাদা ছিনিয়ে 
নিয়ে একে জাদুঘরে রূপান্তর করে 


পার্থক্যটা এখানেই । সুলতান দ্বিতীয় 


বিশ্বের বুকে এক মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। ৮৬ বছর পর ২০২০ সালের 
১০ জুলাই আয়া সোফিয়া তার হারানো 
রূপ ফিরে পায় এবং ২৪ জুলাই আবার 
সেখানে নিয়মিত নামায শুরু হয়। ওই 
দিন জুমার নামাজে এতিহাসিক খুতবা 
দেন তুরক্ষের ধর্মমন্ত্রী প্রফেসর ড. 
আলী আব্বাস এরবাশ। তিনি তার 
ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। 
তিনি বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পদে 
কারো হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। আয়া 
সোফিয়া গোটা মুসলিম উম্মাহর 
সম্পদ। তিনি আরও বলেছেন, যে 
মসজিদের মিনার থেকে আযানের 
ধ্বনি ভেসে আসে না, যে মসজিদের 
মিন্বরে কেউ আরোহণ করে না, যে 
গম্বুজের নিচে গুণ গুণ আওয়াজ উঠে 
না, যে মসজিদের আঙিনায় মুসল্লিদের 
পদচারণা হয় না তার চেয়ে কষ্টদায়ক 
দৃশ্য এই জগতে আর কী হতে পারে? 
ইসলামবিদ্বেষীদের রোষানলে দুনিয়ার 


কাছ থেকে ক্রয় করে মসজিদের জন্য 
তা ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আর 
ইসলামবিদ্বেধী কামাল পাশা সেই 
মসজিদ চলমান বা সংরক্ষিত না রেখে 
মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে তাকে 
জাদুঘরে রূপান্তর করে চরম বৈরী 
আচরণ প্রকাশ করেন। ৮৬ বছর পর 
এরদোগান আবার সেই মসজিদের 
পবিত্রতা ফিরিয়ে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি 
করলেন। আজ আয়া সোফিয়াকে 
মসজিদে রূপান্তরে যারা বিলাপ 


নিয়ে কোনো হইচই নেই। বাবরি 
মসজিদকে অন্যায়ভাবে ভেঙে দিয়ে 
সেখানে রামমন্দির নির্মাণের অবৈধ 
রায় দেয়া হয়েছে। তখন এসব মানুষ 
কোনো প্রতিবাদ করেননি। ইউরোপ 
আমেরিকাসহ মুক্তমনা ও সভ্যতার 
নির্মাণে কোনো বাধা দেয়নি । ৮৬ বছর 
পর আয়া সোফিয়ায় আল্লাহু আকবার 
যাওয়ায় সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের মধ্যে আশার আলো 
জেগে উঠেছে । আয়া সোফিয়ার মতো 
বিশ্বের সব মজলুম মসজিদে আবারো 
খুলে যাক রহমতের দরজা । 


লেখক; গবেষক ও অনুবাদক 


বউয়ের কথা ভাবো 
নুরুদ্দীন খা 

পুরুষ তুমি প্রতীক তুমি 
প্রদীপ আলোয় দীপ্ত 
তুমি কেন অকারণে 
খারাপ পরকিয়ায় লিপ্ত। 
একটা নারী তোমার ওপর 
ভরসা করে এলো ঘরে 
সেই নারীটা কোন দোষেতে 
একটু সুখের আশে মরে? 
দুষ্ট নারীর নগ্ন দেহ 


করছেন, স্পেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন 


তোমার কেন লাগবে ভালো 


দেশে যখন শত শত মসজিদ ধ্বংস 
করা হয়েছে তখন তারা কি বিলাপ 
করেছেন? স্পেনকে ইসলাম ও 
মুসলমান শুন্য করার পর বহু 
এতিহ্যবাহী মসজিদকে জাদুঘর ও 
গির্জা, ঘোড়ার আস্তাবল এমনকি, 
অশ্লীলতার আড্ডাখানা বানানো 
হয়েছে। 

গ্রিস ও সার্বিয়াতেও অনেক মসজিদকে 
গির্জায় রূপান্তর করা হয়েছে। এগুলো 


জেনে রাখো,এসব কিছুই 
সংসার জীবন আধার কালো। 
পাপের পথে যাবার আগে 
ঘরের বউয়ের কথা ভাবো 
কিসের লোভে ভালবেসে 
দুষ্ট মেয়ের কাছে যাবো? 
নববধূ কাদবে কেন 

বাসর ঘরে শুধু শুধু 

দুষ্ট নারী ফানুস কেবল 
বউয়ের ভালবাসায় মধু । 
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মাওলানা এরফান শাহ 


করোনা ভাইরাসে করুণ অবস্থা! 
নার্ভাস বিশ্বব্যবস্থা! বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ 
ব্যবস্থা! দেশে দেশে শাটডাউন তথা 
অচলাবস্থা! অনিশ্চিত জীবন যাত্রা । 
সর্বত্র উদ্বেশ আর উৎকণ্ঠা! থমকে 
গেছে পৃথিবী! অবাক সারা দুনিয়া! 
করোনাভাইরাস এখন টক অব দ্য 
ওয়ার্ড । সর্বদা একটিই ভাবনা, 
করোনা আর করোনা । জনগণ 
আতঙ্কগ্রস্ত! পেশাজীবীরা ভীত-সন্স্ত! 
আর সরকার কিংকর্তব্যবিমুটন! কি হতে 
চলেছে? কিভাবে এ মহামারী 
মোকাবেলা করবে, সে চিন্তায় 
দায়িতৃশীলদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে 


করোনা ভাইরাসের বিস্তার, সেখানেই 
এ গোপন জীবাণু গবেষণাগার রয়েছে 


আল্লাহ পাক এ ধরনের দুর্যোগ দিয়ে 
মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহপাক 


বলে ধারণা করা হচ্ছে। কুরআনে 


বলেন, “অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা 


আন্নাহ পাক বলেন, “মানুষের 


করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন- 


কৃতকর্মের কারণে সমুদ্ধ ও স্থলে 
বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে 


সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির 
মাধ্যমে, ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান 
কর।” (আল-বাকারা: ১৫৫) মানুষ অন্য 


আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে 


প্রাণীর মতো নয়। মানুষ আল্লাহর 


আসে ।" আর-রুম: ৪১) পরাশক্তিগুলো 


খলীফা তথা প্রতিনিধি । মানুষকে 


প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য 


ভাবতে হবে বিশ্ব মানবতা নিয়ে। 


যেভাবে যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র 


অপরের সুখে-দুঃখে নিজেকে উজাড় 


প্রতিযোগিতা শুরু করেছে তাতে 


করে দিতে হবে। সৃষ্টির সেবায় 


মহামারীতে যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার 
চেয়ে হাজার গুণ বেশি মানুষ মারা 
যাচ্ছে যুদ্ধবাজ ও দাঙ্গাবাজ 


আত্বনিয়োগ করতে না পারলে, মানুষ 
নামের মর্ধাদা থাকে না। সবার থেকে 
বিচ্ছিন হয়ে মানুষ একা বসবাস 


রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষমতার প্রতিযোগিতায়! 


করতে পারে না। অতএব, নিজেকে 


ভিকটিমের আহাজারিতে আকাশ 


আড়াল করার চিন্তা না করে বরং 


বাতাস প্রকম্পিত! অথচ, পরিতাপের 


মানবিকতার পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ 


বিষয় হচ্ছে, দেশে দেশে ক্ষমতার 


হতে হবে। আজ হোক আর কাল 


লড়াই, অহেতুক যুদ্ধ, অনর্থক ছন্দ, 


চীনের উহান শহর উৎপত্তি স্থল হলেও 
তা এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে 
এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক রাষ্ট্র এ 
ভাইরাসে আক্রান্ত । রোগীর সংখ্যা 


নির্যাতন ও দমন-পীড়ন নিয়ে কারো 
কোনো মাথাব্যাথা নেই! কোনো 
প্রতিবাদ নেই। নেই কোনো 


হোক একদিন এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ 
করে চির বিদায় নিতে হবে। তবে 
দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা করে 
যদি যেতে পারি, তখনই হবে স্বার্থক 


আলোচনা । বিশ্ব নীরবদর্শকের ভূমিকা 


লক্ষাধিক আর মৃতের সংখ্যা আট 


পালন করছে। 


সহশ্বীধিক! দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের 
অন্যতম কারণ, এটি সংক্রামক তথা 
ছোয়াচে ব্যাধি। এ রোগের ভ্যাকসিন 
তথা প্রতিষেধক এখনো পর্যন্ত 
আবিস্কৃত হয়নি, চেষ্টা চলছে। 

বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন, পরাশক্তিগুলো 
ট্রাডিশনাল অস্ত্রের পরিবর্তে জীবাণু 


প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়লে শত 


বিদায় । 
মহামারী থেকে পালিয়ে কি মৃত্যু থেকে 
বাচা সম্ভব? এজন্য হাদীসে নিজের 


চেষ্টা করেও তা হয়তো প্রতিরোধ করা 


এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে নিষেধ 


সম্ভব নয়। তবে অযথা আতঙ্কিত ও 
ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। 
মৃত্যু জীবনে একবারই আসে । কথায় 
বলে, “কপালের লিখন যায় না খণ্ডন। 


করা হয়েছে। অন্য একটি কারণ এই 
যে, আক্রান্ত মানুষের সেবা করতে 
লোকের প্রয়োজন আছে। ভিন্ন এলাকা 
থেকে কেউ ঝুঁকি নিয়ে আসতে চাইবে 


মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাচতে পারেনি 
এবং পারবেও না। মৃত্যু সম্পর্কে 


না। এজন্য উপদ্রত এলাকায় যারা 
সুস্থ আছেন, তাদের উচিত নিজেদের 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে, “বল, 


অস্ত্র তৈরির পিছনে পড়ে, তাহলে 


তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাচ্ছ, তা 


গবেষণাগারের সামান্য ভুল-ত্রুটি ও 
দুর্ঘটনা থেকে যে ভাইরাস তৈরি হবে 
তা মরণব্যাধির জন্ম দিয়ে গোটা 


অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ 


উজাড় করে অসুস্থদের সেবা করে 
যাওয়া । মানব সেবার মাধ্যমেই আমরা 
সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারি। 


করবে । আল-জুমুআাঃ ৮) অতএব 


তাই, করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক না 


নির্ধারিত মৃত্যুর ভয়ে বার বার 


মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হয়ে 
উঠতে পারে । যে হুবেই প্রদেশ থেকে 


মৃত্যুবরণ করা কখনো বিশ্বাসী ও 
বীরপুরুষের কাজ হতে পারে না। 


ছড়িয়ে বরং দুর্যোগ মোকাবেলা করার 
মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে 
আসতে হবে। ভয়কে জয় করতে 
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হবে। সাহসিকতার সাথে এগিয়ে 
যেতে হবে। 
মানবতার মুক্তিদূত মহামানব, আহমদ 


এটিকে ঢালাওভাবে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আজাব বা রহমত বলার সুযোগ 


জন্ম ও মৃত্যু মহান রব তথা সৃষ্টিকর্তার 
সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত মহিমা । এসব 


নেই । বলা যেতে পারে, “অবিশ্বাসীদের 


বিধাতার শাশ্বত বিধান। তারই 


মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) দেড় 


জন্য আজাব আর বিশ্বাসীদের জন্য 


হাজার বছর পূর্বে দিকনির্দেশনা দিয়ে 
গেছেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যদি তোমরা কোথাও মহামারীর 
কোনো সংবাদ শোন, তাহলে তোমরা 
সেখানে প্রবেশ করিও না। আর যদি 
কোনো শহরে কেউ সেই মহামারীতে 
আক্রান্ত হয়, তাহলে তোমরা সেই 
শহর থেকে পলায়ন করিও না।" সেহীহ 
আল-বুখারী: ৫৩৯৬) সাহাবাদের যুগে 
একবার মহামারী প্রেগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দেয়। সেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে 
শাহাদাতবরণ করেন অনেক সাহবায়ে 
কেরাম। তার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ 
সাহাবী, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। রাসূল (সা.) প্লেগ সম্পর্কে 
বলেছেন, “এটা হচ্ছে একটা আযাব 
আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের মধ্যে 
যাদের ওপর ইচ্ছা তা প্রেরণ করেন 
তবে আল্লাহতাআলা মুমিনদের জন্য 
তা রহমতন্বরূপ করে দিয়েছেন 
ধৈর্য সহকারে অবস্থান করে এবং 
অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ 
তাআলা তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন 
তাই হবে, যদি মহামারীতে আক্রান্ত 
হয়ে মৃত্যু বরণ করে, সে শহীদের 


রহমত । 


দুই. পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে । 
তিন. সজাগ, সতর্ক ও সচেতন হতে 
হবে। আতঙ্কিত না হয়ে বরং মহান 
ক্ষমা প্রার্থনা এবং বেশি বেশি দুআ ও 
দরদ পড়তে হবে। আল্লাহর কাছে 
পানাহ চাইতে হবে। 
45948 5৩৮০ এ 
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আল্লাহ না করুক, তারপরও যদি কোন 
মুমিন আক্রান্ত হন, তাহলে ধৈর্য ধরতে 
হবে এবং আল্লাহপাকের হুকুমের ওপর 
সন্তুষ্ট থাকতে হবে । মনে রাখতে হবে, 
মহান রবের হুকুমের বাইরে যাওয়ার 
কোনো সুযোগ নেই। কবি আল- 
মাহমুদের ভাষায় বলতে চাই, “ভালো 
মন্দ যা কিছু ঘটুক মেনে নেবো এ 
আমার ঈদ ।' কেননা “আমার নামায, 
আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার 
মরণ, সবকিছু  বিশ্বজাহানের 
প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত ।” 
(আল-আনআম: ১৬২) রাসুল (সা.) 
বলেন, “মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক! 


মর্যাদা পাবে ।' সেহীহ আল-বুখারী: 
৩৪৭৪) 

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নজাগে 
করোনাভাইরাস কি তাহলে 


আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে কোনো 
আজাব? আবার বলেছেন এটি 
বিশ্বাসীদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে 
রহমত! উল্লেখ্য, একই মহামারী কারো 
জন্য হতে পারে আজাব, আবার কারো 
জন্য হতে পারে রহমত। এটি 
মুমিনদের জন্য শাপে বর! তাই 


তার প্রত্যেকটি বিষয় কল্যাণকর, এটা 
মুমিন ব্যতিত অন্যকারো ভাগ্যে নেই। 
যদি তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, 
আল্লাহর শোকর আদায় করে, এটা 
তার জন্য কল্যাণকর ৷ আর যদি তাকে 
অনিষ্ট স্পর্শ করে ধৈর্য ধারণ করে, 
এটাও তার জন্য কল্যাণকর ।' (সহীহ 
মুসলিম: ৫৩২২) 


নিয়ন্ত্রণাধীন ও ইচ্ছাধীন। অতএব যে 
বিষয়টি হাতের নাগালের বাইরে, তা 
নিয়ে দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনা কখনো 
বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। 
পরিশেষে মহান রবের দরবারে দু'হাত 
তুলে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করি, হে 
আল্লাহ! হে রহমান! হে রহিম! 
আমাদেরকে দয়া কর। তোমার গজব 
দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না। 
তোমার আজাব দ্বারা আমাদেরকে 
ধ্বংস করে দিও না। এসবের পূর্বেই 
আমাদেরকে সুস্থতা দান করুন। 
আমীন, ইয়া রববাল আলামীন । 


লেখক: এরন্থকার ও গবেষক, হাটহাজারী, 
চউথাম 


বৃষ্টির বিড়ম্বনা 

রিফুল ইসলাম সাকিব 
আযাঢ-শ্রাবণ যখন-তখন 
আকাশ মেঘে ঢাকে 
কিনেছি তাই নতুন ছাতা 
সেটাই সঙ্গে থাকে। 


চলতি পথে যখন আমি 
ছাতা হাতে রাখি 

লজ্জা পেয়ে বৃষ্টি লোকায় 
আমায় দিয়ে ফাকি । 


ৃ্টি ছাড়া ছাতাটাকে 
বোঝার মতো লাগে 


ইচ্ছে জাগে ফেলে দিতে 
ভীষণ রকম রাগে। 


আজব ব্যাপার! ছাতা যখন 
বাসায় ফেলে আসি, 
ঝরঝরিয়ে ঝরে তখন 
বৃষ্টি সর্বনাশী । 
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চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ করোনা ভাইরাসের 


হযরত ইউনুস (আ.)-কে হযম 


করেছে । অথচ রোগাক্রান্ত হওয়ার 


ব্যাপারে বলছেন যে, এটা মারাত্বক 
ছোৌয়াচে । কিন্তু বুখারী শরীফের একটি 
অনেককে বলতে দেখলাম, ছৌয়াচে 
রোগ বলতে কিছু নেই। ইসলামে কি 
ছৌয়াচে রোগকে অস্বীকার করা 
হয়েছে? আসলে বিষয়টি কিভাবে দেখা 
উচিৎ? এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা 
পেশ করছি, নিম়োক্ত কয়েকটি কথা 
পরিষ্কার মাথায় থাকতে হবে: 

১. ইসলামের কোনো বিষয়ই সঠিক 
বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। কেননা এ 
বিশ্বজগত যিনি সৃষ্টি কছেন তিনিই 
শরীয়ত দিয়েছেন। অতএব 


করতে পারেনি। কারণ? আল্লাহ 
তাআলার হুকুম হয়নি, তাই এই 


আসবাবগুলো তার কার্যক্রিয়া 
করতে পারেনি। 
৩. সুস্থতা-অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ 


অন্যান্য কারণ যেমনিভাবে বাস্তব 
তদ্ধরপ রোগাক্রান্ত হওয়ার এই 
কারণটিও বাস্তব । 

ইসলাম একে অস্বীকার করেনি। 
এক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে ভ্রান্ত ও বাতিল 


থেকে হয়। সুস্থতার যেমন বিভিন্ন 
কারণ রয়েছে তদ্রাপ অসুস্থতারও 


সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল, কোনো 
ব্যাধিকে এমন মনে করা যে, তা নিজে 


বিভিনন কারণ আছে। যেমন- 


নিজেই সংক্রমিত হয় । 


মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় সর্দি বা জ্বর 
হয়। তেমনিভাবে রোগাক্রান্ত 


মূলত ইসলামপূর্ব আরবের জাহেলি 
যুগে কিছু রোগ-ব্যাধিকে নিজস্ব 


হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে 
সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর 


সংস্পর্শে যাওয়া। এটি একটি 
বাস্তব বিষয়। শরীয়ত একে 
অস্বীকার করেনি । 


সঠিক বাস্তবতার সংঘর্ষ হতে পারে 
না। 


তবে অন্যান্য আসবাবের ব্যাপারে যে 
কথা এখানেও একই কথা-কার্য ও 


২.এ বিশ্ব জগতে যা কিছু হয় সবই 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই হয়। 
এর পিছনে যেসব আসবাবকে 
বাহ্যিক কার্ধকারণ হিসেবে দেখা 


ক্রিয়া করার ক্ষমতা আল্লাহপ্রদত্ত। 
রোগের মধ্যে ক্রিয়া করার নিজস্ব 
ক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ চাইলে 
রোগাক্রান্ত হবে নতুবা হবে না। 


যায় এগুলো যদিও বাস্তব, তবে 


এজন্যই দেখা যায়, সংস্পর্শে যাওয়ার 


এসবের কার্য ও ক্রিয়া করার 
ক্ষমতাও আল্লাহপ্রদত্ত। আল্লাহ 
তাআলা ক্রিয়া করার ক্ষমতা না 


পরও অনেকে রোগাক্রান্ত হয় না। 
যে হাদীসের কথা এখানে বলা হয়েছে 
এর সঠিক তরজমা হলো: “রোগ-ব্যধি 


দিলে এগুলো ক্রিয়া করতে পারবে 
না। এজন্যই (ক) আগুন হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-কে জ্ালাতে 
পারেনি । (খ) ছুরি হযরত ইসমাঈল 
(আ.)-কে জবেহ করতে পারেনি । 
(গ) সমুদ্র হযরত মুসা (আ.)-কে 
নিমজ্জিত করতে পারেনি । (ঘ) মাছ 


(তার নিজস্ব ক্ষমতায়) একজনের দেহ 
থেকে আরেকজনের দেহে লেগে যায় 
না।” (সহীহ মুসলিম: ৫৭৪২) 


ক্ষমতায় সংক্রামক মনে করা হত। 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবীজি (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, ১৮ “ছোঁয়াচে 


রোগ বলতে কিছু নেই” 

এক বেদুইন জিজ্ঞেস করল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, তাহলে আমার উটের কী 
হলো, এগুলো সুস্থ অবস্থায় মাঠে 
চরছিল, এরপর খুজলিযুক্ত উট এসে 
এগুলোর মাঝে প্রবেশ করে, তারপর 
খুজলিযুক্ত উট সুস্থ উটগুলোকে 
খুজলিযুক্ত বানিয়ে দেয়? 

নবীজী বললেন, আচ্ছা, তাহলে প্রথম 
উটটি কীভাবে সংক্রমিত হলো? 
(অর্থাৎ প্রথম উট যেভাবে আল্লাহর 
হুকমে খুজলিযুক্ত হয়েছে, বাকিগুলোও 
আল্লাহর ইচ্ছায়ই খুজলিযুক্ত হয়েছে)। 
(সহীহ মুসলিম: ৫৭১৭) 

তদানীন্তন আরবে কুষ্ঠ রোগকে নিজস্ব 


ছৌয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই 


ক্ষমতায় ছোঁয়াচে মনে করা হতো, এটা 


হাদীসের এ তরজমা বিশুদ্ধ নয়। 
কেননা, এর থেকে বোঝা যায়, বাস্তব 


তাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো ।এ 
বিশ্বাসকে অসঠিক প্রমাণিত করার 


ছৌয়াচে রোগকে ইসলাম অস্বীকার 


জন্য এবং এগুলো সবকিছু যে আল্লাহ 
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তাআলার নির্দেশাধীন চোখে আঙ্গুল 
এটা বুঝানোর জন্য কুষ্ঠ রোগীর হাত 


রাসূল (সা.)-এর হাতে একজন কুষ্ঠ 


এগ্তলো নিশ্চিতভাবে সংক্রমিত হয়। 


রোগী বাইআতের জন্য এলে তিনি 


ধরে নিজের বসিয়ে একি পাত্রে খাবার 
গ্রহণ করলেন। হযরত জাবের (রাঘি.) 
হতে বর্ণিত, 


44০4৫ 2 ০০ যারা টি 
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রাসূল (সা.) কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে 
নিজের সাথে তাকে খাবারের পাত্রে 
বসালেন এবং বললেন, “আল্লাহর নামে 
খাবার শুরু করে তার ওপর আস্থা ও 
ভরসা রেখে খাও ।' (তিরমিযী: ১৮১৭) 
এই হাদীসগুলোর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 
নিজস্ব ক্ষমতায় কোন রোগই সংক্রামক 
বা ছোয়াচে নয়। 
অন্যদিকে বিভিন্ন রোগের কিছু বাহ্যিক 
কার্যকারণ থাকে । যেমন- ঠাপ্তা থেকে 
সর্দি কাশি হওয়া,চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহনে 
ওজন বেড়ে যাওয়া কোলস্টোরল 
হওয়া । 
ঠিক তেমনি কিছু কিছু রোগের বাহ্যিক 
কার্যকারণ হচ্ছে সেই ধরনের ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়া । 
এজন্য অতিঠাগ্তা, চর্বিযুক্ত খাবার হতে 
বিরত থাকা যেমন জরুরি তেমনিভাবে 
অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে কোন 
রোগের মধ্যে যদি বাহ্যিক সংক্রমণ 
স্বভাব থাকে তাহলে এর থেকেও দূরে 
থাকা অপরিহার্য । বাহ্যিক কার্ষকারণের 
ভিত্তিতেই রাসূল (সা.) বলেন, 

৩ 0528615৩059 
“সিংহ থেকে পলায়ন করার মতো তুমি 
কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো । 
(সহীহ বুখারী: ৫৭১৭) 
রাসুল (সা.) আরো বলেন, 

16০9 6০৮০৫959583 
“খুজলিযুক্ত উটের মালিক যেন অন্যের 
সুস্থ উটের সাথে তার উট না রাখে । 
(সহীহ বুখারী: ৫৭৭১) 


তার হাত স্পর্শ ব্যতীত বায়আত 
করলেন। হযরত শারীদ (রাষি.) 
বলেন 


গ 
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কখনও এর ব্যত্যয় ঘটে না। রাসুল 
(সা.) আসলে এসবের খগ্ডন 
করেছেন। এ বিষয়টি যেমন হাদীস 
দ্বারা খণ্ডিত হয় তেমনভাবে বাস্তবতার 
মাধ্যমেও খপ্ডিত হয়। যেমন- কোনো 
এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে 
মহামারী শেষ হওয়ার পর দেখা যায় 


“সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলে একজন 


সুরক্ষিতদের তুলনায় মৃতদের সংখ্যা 


কোষ্ঠ রোগী ছিল। তখন রাসুল (সা.) 


অনেক কম হয়ে থাকে । যদি সংক্রমণ 


তার কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালেন 


আবশ্যক হতো, এর উল্টো চিত্র দেখা 


যে, আমি তোমাকে বাইআত করে 
নিয়েছি, তুমি ফিরে যাও। (সহীহ 
মুসলিম: ২২৩১) 

এসব হাদীসের মুল বক্তব্য হচ্ছে, 
আল্লাহ তাআলার হুকুমে অনেক সময় 
কিছু কিছু রোগ সংক্রামক হয়। উভয় 
প্রকার হাদীসের ওপর আলোকপাত 
করে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, 
জুমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত 
যে,রোগ-ব্যাধি নিজস্ব ক্ষমতায় 
সংক্রমিত হতে পারে, আল্লাহ তাআলা 
রোগের মধ্যে এই ক্ষমতা দিয়ে 
অবসরে চলে গেছেন! (নাউযুবিল্লাহ) 
তাই ছোয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলে 
নিশ্চিতভাবে সুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে 
যাবে। ৬৬--০১ (ছোয়াচে বলতে 


কোনো রোগ নেই) বলে মূলত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সেই ভ্রান্ত 
আকীদা খণ্ডন করেছেন । ছোৌয়াচে রোগ 
নেই বলে ঢালাওভাবে সংক্রমণকে 
নাকচ করা হয়নি। কারণ এর বাস্তবতা 
রয়েছে। 
বরং ওই সংক্রমণকে নাকচ করা 
উদ্যেশ্য যার প্রবক্তা ছিল জাহেলী 


যেতো; কেউই বেঁচে থাকতে পারতো 
না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/২৮৭) 
ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংক্রমণ 
স্বীকৃতিমূলক হাদীসগুলো বর্ননা করার 
পরে বলেন, 
৮৯৮৫8555935 এও ও 44838 
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“আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো নিজ 
ইচ্ছায় অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির 
সংস্পর্শ গ্রহণকে সেই সুস্থ ব্যক্তিরও 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বানিয়ে 
দেন।' স্নানে সগীর: ২৫১৫) 
মোটকথা কিছু কিছু রোগ যে সংক্রামক 
হয়ে থাকে বাহ্যিক কার্ষকারণের 
পর্যায়ে ইসলামে তা স্বীকৃত। 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংক্রামক বলে বর্তমান 
বিজ্ঞান বিশ্বাসী বন্তবাদীদের বক্তব্যের 
মত নয়। ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে, 
সংক্রামক রোগগুলো আল্লাহর ইচ্ছায়ই 
সংক্রামক হয়, আর আল্লাহ না চাইলে 
হয়না। 
মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী 
(রহ.) বলেন, “আরবের লোকেরা কিছু 
রোগকে নিজ ক্ষমতায় ছৌয়াচে মনে 


যুগের লোকেরা । বিজ্ঞান-বিশ্বাসী 
লোকেরা যা এখনও বলে থাকে 


করতো । 


রাসূল (সা.) এ আকীদার খণ্ডন 


অর্থাৎ তারা মনে করে, কিছু রোগের 


করছেন। তবে কিছু রোগীর সাথে 


স্বাভাবগত অপরিহার্ষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে 


ওঠাবসা করাটা একপ্রকার রোগের 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর*২০-___ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৪ 
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কারণ হয়। আর শরীয়ত উপায় 
অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়েছে । সুতরাং 


কোয়ারান্টাইন মেন্টেন করা, বেশি 
বেশি পানি খাওয়া, ভিটামিন নেয়া 


এ জাতীয় রোগীদের থেকে দূরে থাকা 
খোদ শরীয়তেরই নির্দেশ । তবে এসব 


ইত্যাদি পালন ও গ্রহণে কোন বাধাতো 
নেইই, বরং এগুলো কার্যকর করাই 


রোগীর সংস্পর্শে গেলে নিঃসন্দেহে 
রোগ লেগে যাবে এমন আকীদা 
বিশুদ্ধ নয়। বাস্তব-অভিজ্ঞতারও 
পরিপন্থী ।" (তুহফাতুল কারী: ৩৪০৬) 
উত্তাদে মুহতারাম আরেক জায়গায় 
বলেন, “রোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোয়াচে 
হয় এমন আকীদা ইসলামের 
একতৃবাদের আকীদার সাথে 
সাতঘর্ষিক। আল্লাহর এই দুনিয়ায় যা 
কিছু হয় তার ইচ্ছাতেই হয়। ছোয়াচে 
রোগ থেকে সতর্ক থাকা উচিৎ। তবে 
এমন সতর্কতা কাম্য নয় যেসব 
সতর্কতার উপায়-উপকরণগুলো 
নিজেই খোদা বনে যায় ।” ৫/১৬২) 
উপাকার ও অপকারের একমাত্র 
মালিক আল্লাহ তাআলা । হায়াত- 
মওত, সুস্থতা-অসুস্থতা সবই তার 
হুকমে হয়ে থাকে। 

মোটকথা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 
ব্যক্তির সংস্পর্শে রোগাক্রান্ত হওয়া 
একটি বাস্তব বিষয় । তবে সংক্রমণের 
এই ক্ষমতা রোগের নিজস্ব নয়; বরং 
আল্লাহপ্রদত্ত। তাই তিনি চাইলে 
সংক্রমণ হবে নতুবা হবে না এবং এটি 
যেহেতু রোগাক্রান্ত হওয়ার একটি 
বাস্তব কারণ তাই রোগাক্রান্ত হওয়ার 
অন্যান্য কারণ থেকে দূরে থাকতে 
যেমনিভাবে কোনো দোষ নেই তেমনি 
এক্ষেত্রেও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন 
করা দোষের নয়। বরং কিছু হাদীসে 
সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশও দেওয়া 
হয়েছে। 

বর্তমানেও চিকিৎসকদের পরামর্শ 
পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবিশেষ 
গুরুত্বারোপ করা, সন্দেহভাজন 
জনসমাগম এড়িয়ে চলা, হোম 


সুন্নাহর দাবি। তবে এগ্তলো অবশ্যই 
বাহ্যিক কার্ষকারণ হিসেবেই কেবল । 
স্বয়তক্রিয় সংক্রামক ব্যাধির বিশ্বাস 
থেকে নয়। 
এক কথায়: ৬১১০১ ও এজাতীয় 
সাথে, আর ?১১৯খ। ৬০০১ ও এজাতীয় 
হাদীসের সম্পর্ক বাহ্যিক কার্ধকারণের 
দিক থেকে আমলের সাথে । 

লেখক: পরিচালক, মারকাযুদ দিরাসাতিল 


ইসলামিয়া, ঢাকা ও মুহাদ্দিস জামিয়া 
ইসলামিয়া লালমাটিয়া 


তোমার কৃপায় রাতের বেলা 
বিঁর্ধি সুরে পোকা-রা সব 
করে যেন পিকনিক! 


তোমার কৃপায় সবুজ লীলায় 
লুকে থাকে প্রেম গভীর, 
তোমার কৃপায় প্রকৃতি-তে 
জনে প্রেমাত্সা কবির । 


দিন বদলের দিন এসেছে 
কাজী তানভীর 

দিন বদলের দিন এসেছে 

দিন বদলের দিন, 
মজলুমানের জীর্ণ বুকে 

বাজাও সুখের বীণ। 


কীাদছে দেখো মা বোনেরা 
ভারত ফিলিস্তিন, 
লাশের মিছিল সংখ্যা ছাড়ি 
বাড়ছে দিনাদিন। 


ঘর-বাড়ি সব ধুলায় মিশে 
ভারত সাগর হচ্ছে রঙিন 
বসছে লাশের হাট, 


শোষণ-পীড়ন করছে জালেম 
অবুঝ শিশুর পর, 
বুলেট বোমায় হানছে আঘাত 
ভাঙছে মনের ঘর । 


মায়ের চোখে খোকার মরণ 
দু'ঢোক পানি চাইলে তারা 
করছে তাদের খুন। 


আমার বোনের সম্ত্রমে আজ 
সেই পশুদের চোখ, 
আর্তনাদে চিৎকারে মম 
যায় হারিয়ে সুখ । 


করার এঁ রড কপাট হয়ছে, 
তাদের জীবন ঘর, 

লাঞ্চনা আর বঙ্কনাতে 
সোনার জীবন খর । 
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আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে 
অতিউত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন। রোগ-ব্যাধি বা সমূহ 


বিপদাপদ দিয়ে ধ্বংস করার জন্য 
তিনি সৃষ্টি করেননি। এ পৃথিবীতে 
মানুষকে তিনি একমাত্র তারই ইবাদত 
করতে পাঠিয়েছেন। মানুষকে তিনি 
তার খলীফা বা প্রতিনিধিতের মর্যাদায় 
ভূষিত করেছেন। মানুষ আল্লাহর 
নির্দেশিত বাণী পবিত্র আল-কুরআন 
অনুযায়ী ও তার প্রেরিত শেষ পয়গম্বর 
মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে 
সঠিকভাবে চলবে, যেন ইহকালে শান্তি 
ও পরকালে মুক্তি পায়। ইসলামের এই 
পথই হলো সত্যের পথ, মুক্তির পথ ও 
আলোর পথ। এ আলোকিত পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ যখন নিশ্চিত 
ধ্বংসের দিকে ছুটবে ও বস্তুবাদী ধ্যান- 
ধারণার মোহে, দুনিয়াবি সফলতা 
লাভের খায়েশে বা সাম্রাজ্যবাদী 
তখনই বান্দাকে সঠিক পথে আনার 
জন্যে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রোগ- 
শোক ও বিপদাপদ দেন। যেন মানুষ 
আবার তার ভুল বুঝতে পারে, মহান 
রবের পথে ফিরে আসতে পারে । এই 
রোগ আমাদের গোনাহের কারণে হতে 


মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ 
পারে। কারণ আল্লাহ তাআলা যে, তারা এই মৃত্যুকে শহীদী মরণ 
বলেছেন, ইসেবে আখ্যা দেন। 


০০৮৬৬৫৯5503 9419 
“স্থলে বা জলে যেসব ফাসাদ বা 
অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়, তা 
মানুষের হাতের কামাই |” (সুরা আর- 
রুম: ৪১) 

কিন্ত তাই বলে কারো এই রোগ দেখা 
দিলে আমরা বলতে পারবো না ওই 
লোকের পাপের কারণে এই রোগ 
হয়েছে। আমাদের পাপের কারণে 
হলে সেটা তার পাপের ফসল নয়। 
অনেক ছোট বাচ্চার এইডস হয়েছে, 
যারা কখনো সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড 
কোনোভাবে ভাইরাস তার দেহে ঢুকে 
গেছে। কাজেই দুনিয়ায় কোনো 
আল্লাহর সংকল্প মনে করে নিতে হয়। 
বাসস্থানে শেষ পরিণতি ও মৃত্যু 
উভয়কে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত 
নেওয়াই ঈমানের দাবি। রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাহাবীদের জীবন 
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“হযরত আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আমি মহানবী 
(সা.)-এর কাছে মহামারী সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, “এটা এক 
ধরণের আযাব, যে জনগোষ্ঠীর ওপর 
আল্লাহ চান পাঠিয়ে থাকেন। তবে 
এটা মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে 
দেন। যদি কোনো বান্দাকে এ 
মহামারী ধরে ফেলে, এরপর ওই 
শহরে ধৈর্য ধরে থাকে যে আল্লাহ তার 
ব্যাপারে যা-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা-ই 
হবে। এরপর লোকটির মৃত্যু হলে 


শহীদের মতো সাওয়াব পাবে ।” (সহীহ 
আল-বুখারী: ৪১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৪) 
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তবে এসব মহামারী সম্পর্কে আমাদের 
একটা সতর্কবার্তা আমাদের নবী (সা.) 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 
১৫৬০৬ ৬০এ 25 
ক্স 4৬ এ এ 
1555 230150০2৬৫০ 
“কোনো জাতির মাঝে যদি অশ্লীল 
কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং তারা তা 
প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করে । তা হলে 
দেন এবং এমন সব রোগ দেন যা 
ইতঃপূর্বের কোনো জাতির মাঝে তা 
দেখা যায়নি ।' (সুনানে ইবন মাজাহ, 
২/১৩৩২, হাদীস: ৪০১৯) 
এ হাদীস এ যুগের মুসলিমদের জন্য 
খুবই উপকারী হতে পারে। আজ 
নামে যে রোগ আমাদের কাছে প্রকাশ 
পেয়েছে তা কোনো না কোনো 
অশ্লীলতা ব্যাপকতার ফল। 


ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে 
আমরা দেখি, হযরত মুসা (আ.)-এর 
সম্প্রদায় চরম অবাধ্য হয়ে পড়েছিল। 
ফলশ্রুতিতে তাদের ওপর বিভিন্ন 
বিপদ-আপদ নেমে আসে । এ প্রসঙ্গে 
এর এসেছে, 


রি প৫27০৮1৮ 
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“অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, 
পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা 
ররিষ্ট করি। এটা স্পষ্ট নিদর্শন। তারা 
দাভিকই রয়ে গেলো, আর তারা ছিলো 
এক অপরাধী সম্প্রদায়।" (সুরা আল- 
আ'রাফ: ১৩৩) 
এ সীমাহীন বিপদে আক্রান্ত সম্প্রদায় 
এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মুসা 
(আ.)-এর কাছে পাকাপাকি ওয়াদা 


করলো যে, তারা এসব আযাব থেকে 
যুক্তি পেলে হযরত মুসা (আ.)-এর 
ওপর ঈমান আনবে । হযরত মুসা 
(আ.) দুআ করলেন, ফলে তারা এসব 
আযাব থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু যে 
জাতির ওপর আল্লাহর আযাব চেপে 
থাকে, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান- 
চেতনা কোনো কাজ করে না। কাজেই 
এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি 
পেয়ে তারা আবারও নিজেদের 
হঠকারিতায় আঁকড়ে বসলো এবং 
ঈমান আনতে অস্বীকার করলো । 

এ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী 
দি? বলেছেন, 
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“মহামারী এমন একটি শাস্তি যা আল্লাহ 
বনী ইসরাঈলের ওপর পাঠিয়েছিলেন । 
সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, 
কোথাও তা বিদ্যমান তখন তোমরা 
সেখানে যেয়ো না। আর যদি মহামারী 
এলাকায় তোমরা থাক, তবে সেখান 


থেকে পালানোর জন্য বের হয়ো না।' 
টি বুখারী: নি হাদীস; নি 


৫2 
2০০৯ দর 


বে 
2০৮৫1 2 


(72 গু ৮৮ ৭9 6 ৮ ঝট 

০০] ০] 22 হে 
হি 6 2 
১ ৩:৮7 46-0 ০০৮ 
(১৬2৩ ৮৫1 এ 
€5925 9591 ্ (৫58 145০85$ 
3:44 ০১0 9৬ 


5৫54৮ ৬ ৬295৪ 
পিচ ১০০8 এ 
1451191% (551৬5 5 ৪ ও 2১55 
7958 ১5 ৩৮খি। ও 
টি 5 4০8৮20 45 
৩৮৬৮ ৩9:48 $ ৪ 15269: 
9985595588955৩ 


পেরে 


(৪ ২৮০১৯৬52505 
টা চারা 1550 5502145 0 
১70 ৫৬৮০৪ও প 


20 
টি 


৮ 


১2100: 


৩9০81958৮59 হক 

বে :০0$ | ্ রঃ দ্র 
4 রে 

০০0০3৮৪৪৪৯৩ 


(১59): রি এ ৩১-০০০৯৪ শিপন 
রতন 
42510717258 ১6 ৫5 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমীরুল 
মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
শাসনামলে সাহাবীদের সময়ে একবার 
মহামারী প্রেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। 
সিরিয়ায়-প্যালেস্টাইনে এ প্লেগে 
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আক্রান্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন 


তুমি ব্যতীত অন্য কেউ কথাটি 


আমার খুব প্রয়োজন। আমার এ 


অনেক সাহাবী । তাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত 
সাহাবী। হযরত ওমর (রাষি.) 
সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ৬৩৯ খিস্টাব্দে 


বলতো! আর হ্যা, আমরা আল্লাহর 
এক তাকদীর থেকে আরেক 
তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। 
আল্লাহর এক তাকদীর থেকে আরেক 


রওয়ানা হয়েছিলেন। “সারগ' নামক 
জায়গায় পৌছার পর সেনাপতি হযরত 


তাকদীরের দিকে ফিরে যাওয়ার মানে 
কী? হযরত ওমর (রোযি.) সেটা হযরত 


আবু উবাইদা (রাযি.) খলীফাকে 


আবু উবাইদা (রাযি.)-কে বুঝিয়ে 


জানালেন, সিরিয়ায় তো প্লেগ দেখা 
দিয়েছে । হযরত ওমর (রাষি.) প্রবীণ 


বলেন, “তুমি বল তো, তোমার কিছু 
উটকে তুমি এমন কোনো উপত্যকায় 


সাহাবীদেরকে পরামর্শের জন্য 
ডাকলেন । জানতে চেয়েছেন, এখন কী 
করবো? সিরিয়ায় যাবো নাকি যাবো 


নিয়ে গেলে যেখানে দুটো মাঠ আছে 


মাঠদুটোর মধ্যে একটি মাঠ সবুজ 
শ্যামল, আরেক মাঠ শুষ্ক ও ধূসর 


না? সাহাবীদের মধ্য থেকে দুটো মত 


এবার বলো, ব্যাপারটি কি এমন নয় 


আসলো । একদল বললেন, “আপনি 


যে, তুমি সবুজ মাঠে উট চরাও তাহলে 


যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন সে উদ্দেশ্যে 


তা আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী 


যান।” আরেক দল বললেন, “আপনার 


চরিয়েছো ৷ আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, 


না যাওয়া উচিত।' তারপর আনসার ও 


তা-ও আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী 


মুহাজিরদের ডাকলেন পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য। তারাও মতপার্থক্য 


চরিয়েছো |” অর্থাৎ হযরত ওমর 
(রাযি.) বলতে চাচ্ছেন, হাতে সুযোগ 


করলেন । সর্বশেষে বয়স্ক কুরাইশদের 


থাকা সত্তেও ভালোটা গ্রহণ করা মানে 


ডাকলেন। তারা এবার মতানৈক্য 


এই না যে আল্লাহর তাকদীর থেকে 


করলেন না। সবাই মত দিলেন, 


পালিয়ে যাওয়া । কিছুক্ষণ পর হযরত 


“আপনার প্রত্যাবর্তন করা উচিত। 


আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) 


আপনার সঙ্গীদের প্লেগের দিকে ঠেলে 
দেবেন না।' হযরত ওমর (রাষি.) 
তাদের মত গ্রহণ করলেন। তিনি 


আসলেন। তিনি এতক্ষণ অনুপস্থিত 
ছিলেন। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর একটি হাদীস শোনালেন । আর তা 


সিদ্ধান্ত নিলেন, মদীনায় ফিরে যাবেন । 
খলীফাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেখে 
সেনাপতি হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) বললেন, “আপনি কি মহান 
আল্লাহর নির্ধারিত ইচ্ছে থেকে 


হচ্ছে, “তোমরা যখন কোনো এলাকায় 
প্লেগের বিস্তারের কথা শুনো তখন 
সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি 
কোনো এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে 


পালানোর জন্য ফিরে যাচ্ছেন? আবু 
উবাইদাহ (োযি.)-এর কথা শুনে 
হযরত ওমর (রাষি.) কষ্ট পেলেন। 
হযরদ আবু উবাইদা (রাষি.) ছিলেন 


তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও 
না।” সেহীহ আল-বুখারী: ৭/১৩০, হাদীস: 


৫৭২৯) 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসটি সমস্যার 


ণু 


চিঠিটি যদি রাতের বেলা আপনার 
কাছে পৌছে তাহলে সকাল হওয়ার 
পূর্বেই আপনি রওয়ানা দেবেন। আর 
চিঠিটি যদি সকাল বেলা পৌছে তাহলে 
সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বের আপনি রওয়ানা 
দেবেন। চিঠিটা পড়ে হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.) বুঝতে পারলেন । 
খলীফা চাচ্ছেন তিনি যেন প্রেগে 
আক্রান্ত না হন। অথচ একই 
অভিযোগ তো তিনি হযরত ওমর 
(রাযি.)-কে করেছিলেন । প্রতিউত্তরে 
হযরত আবু উবাইদা (রোযি.) লিখেন, 
“আমিরুল মুমিনীন! আমি তে 
আপনার প্রয়োজনটা বুঝতে পেরেছি 
আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে 
অবস্থান করছি। তাদের মধ্যে যে 
মুসীবত আপতিত হয়েছে তা থেকে 
আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না, 
যতোক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের 
মাঝে চুড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। 
আমার চিঠিটি পাওয়ামাত্র আপনার 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে 
এখানে অবস্থানের অনুমতি দিন।” 
চিঠিটি পড়ে হযরত ওমর (রাষি.) 
ব্যাকুলভাবে কান্না করেন। তার কান্না 
দেখে মুসলিমরা জিজ্ঞেস করলো, 
আমিরুল মুমিনীন! আবু উবাইদা কি 
ইন্তিকাল করেছেন? হযরত ওমর 
(রাযি.) বললেন, “না, তবে তিনি 
ত্যুর দ্বারপ্রান্তে । (আসহাবে রাসূলের 
, আবদুল মা'বৃদ, ১/৯৩-৯৪) 
কিছুদিন পর হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) প্লেগে আক্রান্ত হন। আক্রান্ত 


লা 


তার এতো পছন্দের যে, হযরত আবু 
উবাইদা (রাষি.) এমন কথা বলতে 


হযরত ওমর 
বললেন, “ওহে আবু উবাইদা! যদি 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০ 


সমাধান করে দিলো । হযরত ওমর 
(রাধি.) হাদীসটি শুনে মদীনায় 


হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই 
শাহাদাতবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 


প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় ফিরে 
ওমর (রাযি.) হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.)-কে চিঠি লিখলেন, “আপনাকে 


বলেন, 


1৮০৫ 9861345825৬) 
আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
“(প্লেগ) মহামারীতে মৃত্যু হওয়া 


ভীত-সন্ত্ন্ত। নতুন সেনাপতি হওয়ার 


প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত ।” 
(সেহীহ আল-বুখারী: ৪/২৪, হাদীস: ২৮৩০) 
হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ছিলেন 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী । 
আশারায়ে মুবাশশারার একজন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 
খলীফা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উঠলে হযরত 
আবু বকর (াযি.) হযরত আবু 
উবাইদা (রোযি.)-কে প্রস্তাব করেন। 
হযরত ওমর (রোযি.) ইন্তিকালের আগে 
কে পরবর্তী খলীফা হবেন এ প্রশ্ন 
উঠলে তিনি বলেন, “যদি আবু উবাইদা 
বেঁচে থাকতেন তাহলে কোনো কিছু না 
ভেবে তাকেই খলীফা বানাতাম।' 
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্লেগ সম্পর্কে বলেন, 


১৪8 পু ৪০7৮ 451 4255 ্145 এক 
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15৫5 ৮454 
“এটা হচ্ছে একটা আযাব। আল্লাহ 
তার বান্দাদের মধ্যে যাদের ওপর 
ইচ্ছা তাদের ওপর তা প্রেরণ করেন। 
তবে আল্লাহ মুমিনদের জন্য তা 
রহমতস্বরূপ করে দিয়েছেন। কোনো 
ব্যক্তি যদি প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় 
সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান 
করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস 
থাকে যে, আল্লাহ তাকদীরে যা লিখে 
রেখেছেন তাই হবে, তাহলে সে 
একজন শহীদের সওয়াব পাবে।' 
(সহীহ আল-বুখারী: ৪/১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৪) 
হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 


পর হযরত মুআয (রাযি.) একটা 
ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, “এই 
প্লেগ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো 
মুসীবত নয়, বরং তার রহমত এবং 
নবীর দুআ। হে আল্লাহ! এই রহমত 
আমার ঘরেও পাঠাও এবং আমাকেও 
এর যথেষ্ট অংশ দান কর ।" (হায়াতুস 
সাহাবা: ২৫৮২) 

দুআ শেষে এসে দেখলেন তার 
সবচেয়ে প্রিয়পুত্র হযরত আবদুর 
রহমান (রহ.) প্রেগাক্রান্ত হয়ে 
পড়েছেন। ছেলে বাবাকে সান্তনা দিয়ে 
কুরআনের ভাষায় বলেন, 


৫ 


“সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। 
সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ 
পোষণকারীর অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।' (সুরা 
আল-বাকারা: ১৪৭) 
পুত্রের সান্তুনার জবাব পিতাও দেন 
কুরআনের ভাষায়: 

০৩৮৮৯) ০240185৩0৪5 
“ইনশা আল্লাহ তুমি আমাকে 
ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে ।” (সুরা আস- 
সাফফাত: ১০২) 
কিছুদিনের মধ্যে তার প্রিয়পুত্র প্লেগে 
শহীদ হন। অবশেষে তীর হাতের 
একটা আঙুলে ফোড়া বের হয়। এটা 
দেখে হযরত মুআয (রাষি.) প্রচণ্ড খুশি 
হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও প্রেগে 


আক্রান্ত হয়ে শহীদ হন। (আসহাবে 
রাসূলের জীবনকথা, ৩/১৫১-১৫২) 


করোনা ভাইরাস অনেক জায়গায় 
মহামারী আকার ধারণ করেছে। 


ভাইরাস। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এর 
থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে ব্যস্ত । 
বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দর, 


স্টেশনগুলোতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি দেশই নিজের 
সীমান্ত সুরক্ষায় জোর দিচ্ছে। 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর সংক্রমণ 
দীর্ঘায়িত হতে পারে। কা'বা ঘরের 
তাওয়াফ সাময়িক স্থগিত রাখা হয়েছে 
(এখন সীমিত পর্যায়ে তাওয়াফ 
হচ্ছে)। সবমিলিয়ে পুরো বিশ্ব একটা 
আতঙ্কের মধ্যে আছে। ঠিক এই 
মুহূর্তে প্রশ্ন উঠছে, করোনা ভাইরাস কি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব? 
বিগত কয়েক মাসের চীন সরকারের 
মুসলিম-বিদ্বেধী মনোভাব এবং 
মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ফলে 
অনেকেই মনে করছেন, এটা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আযাব। চীন সরকার 
উইঘুরের মুসলিমদের যেভাবে নির্যাতন 
করেছে, মুসলিম আইডেন্টিটির জন্য 
তাদেরকে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, 
চীন সরকারের এই আযাকশনের জন্য 
একটা রিআাকশনারি অবস্থান থেকে 
মুসলিমরা কেউ কেউ করোনা 
ভাইরাসকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আজাব বলে অভিহিত করছেন। 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস থেকে 
দেখতে পাই, প্লেগকে তিনি বলেছেন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব, আবার 
বলেছেন, এটা মুমিনদের জন্য 
শর্তসাপেক্ষে রহমত । একই মহামারী 
আযাব, আবার কারো জন্য হতে পারে 
রহমত । তাই বলে, একে ঢালাওভাবে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব কিংবা 


১৫০টির বেশি দেশে করোনা ভাইরাসে 


ইন্তিকালের পর সেনাপতি হন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরেক প্রিয় 


এ যাবৎ আক্রান্ত ১ লাখ ৬০ হাজার 
মানুষ । মারা গেছে ৫ হাজার ৬ 


সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল 


শতাধিক মানুষ । সারাবিশ্বে এখন 


(রাযি.)। সবাই তখন প্রেগের আতঙ্কে 


আলোচিত বিষয় হলো করোনা 


ঢালাওভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
রহমত বলার কোনো সুযোগ নেই 
মহামারী ভাইরাস যদি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আযাব হয়ে থাকে তাহলে 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী 
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আল্লাহর আযাবে ইন্তিকাল করেছেন? 


“আল্লাহুম্মা ইনি আওজুবিকা মিনাল 


সাহাবীদের বেলায় আল্লাহ 
সাধারণভাবে ঘোষণা করেছেন, 
“আল্লাহ তাদের প্রতি অন্তষ্ট এবং 
তারাও আল্লাহর প্রতি ।' তাহলে হযরত 
সুহাইল ইবনে আমর (রাযি.), হযরত 
মুআয ইবনে জাবাল (রাষি.), হযরত 
ফযল ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত 
ইয়াধীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাষি.), 
হযরত আবু মালিক আল-আশআরী 
(রাযি.) প্রমুখ সাহাবীগণ আল্লাহর 
আযাবে নিপতিত হয়েছেন? উত্তর 
হচ্ছে, না। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীস অনুযায়ী ওই মহামারীকে তারা 
রহমত হিসেবে নিয়েছিলেন। 
মহামারীতে মৃত্যুবরণ করাকে তারা 
শাহাদাত হিসেবে দেখেছেন। যার 
ফলে হযরত মুআয ইবনে জাবাল 
(রাযি.) সেই রহমত পাওয়ার জন্য 
দুআ পর্যন্ত করেন। 

মহামারী থেকে বাচার জন্য আমরা 
প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে মহান 
আল্লাহর কাছে কায়মনোচিত্তে দুআ 
করবো, 


৬৩৬01 ৩৩ এত। 
29432054555 3 ৪৫১২ 

25 
“হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি রোগ 


বারাসি, ওয়াল জুনুনি, ওয়াল জুযামি, 
ওয়া সাইয়ি ইল আসক্কাম।' সুনানে 
আবু দাউদ, ৩৯৩, হাদীস: ১৫৫৪) 

একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 


259৫ 2 


দু ৫2 ০. 2 নে 
৮৫5 ০১20 এগ উপ ১512 
৮5 পারি ১৫ ৯. 

১ 0] 802৯৮) 65496 ৯ 
৩৪1০3 ১০৪ ও লী (| ৭২ 


৫:59) 


24৮৮4 


“যে কেউ বিপদ- মুসিবতে পড়ে “ইব্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' 
বলবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! 
আমাকে এ মুসীবত থেকে উদ্ধার 
করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্ত 
ফিরিয়ে দিন, অবশ্যই আল্লাহ তাকে 
উত্তম কিছু ফিরিয়ে দেবেন ।' (মুসলিম: 
২/৬৩১, হাদীস: ৯১৮) 
করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকতে 
ডাক্তাররা সব সময় পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতায় থাকতে বলেছেন। আর 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
13691 5501 
“পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ ।' 
মুসলিম: ১/২০৩, হাদীস: ২২৩) 
আমাদের সবার উচিত রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত সমাধান মেনে 


(সহীহ 


দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান 


চলা এবং আল্লাহর কাছে নিজ নিজ 


করো, তুমিই তো আরোগ্যদানকারী । 
আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, 
যারপর কোনো রোগ থাকে না।” (সহীহ 
আল-বুখারী, ৭/১২১, হাদীস: ৫৬৭৫) 
আবার রাসূলুল্লাহ (স.) এই দুআটিও 
পড়তে বলেছেন, 


,:০৪৯7০ 15221 2০8 ০1 এ এ? 
১১৩৮3 ০৮০০। ০০ এ ১৪প ৩1650) 
86882 প51৮ 
8৮81 শি ০০3 চা 


গোনাহের জন্য তওবা করা। 
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্লেগের ব্যাপারে 
প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সেসব 
জায়গায় যাবে না।” তারপর বলেছেন, 
“যেখানে আছো সেখানে প্লেগ দেখা 
দিলে অন্যত্র যাবে না।” রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর হাদীস ও হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর আমল থেকে দেখতে 


পাই, মহামারীর বেলায় প্রতিরক্ষার 
দিকে সতর্ক হওয়ার শিক্ষা । আবার 
অন্যন্য সাহাবীরা যখন প্লেগে আক্রান্ত 
হয়েছেন, তখন ধৈর্যধারণ করে, রহমত 
মনে করে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে 
নিয়েছেন। যার  প্রতিদানস্বরূপ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী 
তাদের মৃত্যু হচ্ছে, শাহাদাতবরণ । 
তারপরও যদি করোনা-আক্রান্ত হয়ে 
আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলে ধৈর্য 
ধারণ করবো, আল্লাহর ফয়সালায় 
সন্তুষ্ট থাকবো এবং শাহাদাতের 
পেয়ালাপানে উনযুখ থাকবো । ভালো- 


লেখক: পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব 
বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 


শরত্রানী 
কাজী তানভীর 


রূপের দেশে শরৎ হাসে 
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে, 
নীলাম্বরের কোল জুড়ে এ 
মেঘের ভেলা ভাসে। 


শরৎ গ্রাতে শিশির কণা 
ঘাসের বুকে হাসে, 
ফুল-শেফালি জুই চামেলি 
নাচে ঝিলের পাশে । 


উপচেপড়া সুর কোলাহল 
পাক-পাখালির গানে, 
খোকা-খুকি ছন্দ খেলে 
শিউলি তলার পানে । 


শরত্রানী মুছতে গ্লানি 
এল এবার দেশে, 

বেশ মনোহর খতুর সাজে 
এসছে রানী হেসে । 
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ৈ পক 
শর্ত 
৩ ক চে 
৪০৪ রনি $ ত চর 
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না 
চি 


এলি” 
টি 
ক 


পা লর্ 


হীনমন্যতা ও ইসলামের নির্দেশনা 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


বর্তমান সময়ে মানুষের দুশ্ন্তা, 


অপূর্ণতা ও দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা 


অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের মাত্রা অতীত 
পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে গেছে বলেই 


হয়েছে আরেকটি আয়াত দেখুন 
যেখানে বংশগত কৌলিন্য ও 


মনে করা হয়। আমাদের পর্যবেক্ষণে 
এ দাবি বাস্তবতার বেশ কাছাকাছি । এ 
উদ্বেগ-উৎকগ্ঠী ও  ডিপ্রেশনের 
পাশাপাশি সমানতালে বেড়ে চলেছে 
হীনমন্যতা । এটা উক্ত অবস্থার সহায়ক 
একটি মানসিক সমস্যা । কোনো 
রোগের কারণ উদঘাটন করা না গেলে 
তা নিরাময় কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে 
পড়ে। আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ 
হীনমন্যতাবোধ। এটা মানুষের 
আত্মবিশ্বাসের প্রাসাদ ধ্বসিয়ে দেওয়ার 
সঙ্গে তার জীবনীশক্তির ক্ষয় তরান্বিত 
করে। 

কুরআন সবার আগে মানুষের পরিষ্কার 
করলো যে, আকার-আকৃতি বিচারে 
প্রত্যেক জনই সবচাইতে সেরা ও 
সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ঘোষণা করা 
হয়েছে, 

0 ৮াঞ্2০ ০৫৮০০০০৬ ৮৫৪০ 


জাতপাতের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে 
চমৎকারভাবে বলা হচ্ছে, 
(25 ৩26 আ্াঞ্ 
০% 262 
“আমি তোমাদেরকে নারী ও 
পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছি। আর 
তোমাদেরকে বর্ণ ও বংশগত ভিন্নতায় 


করা হয়েছে, 

৩৩5 ও৪ 45127 এ প্র 
৩ ঞে গুঠে ও৪ গু 55282 9 ১৫ 
৬ তরে ৬৮2২১ ০৭৪ আপ্র9৬ 
“হে বিশ্বাসীগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন 
অন্য সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য না করে 
কোনো নারী যেন অন্যকে নিজের 


চাইতে হীন ভেবে তাকে অপমান না 


একারণে বিন্যাস করেছি যাতে 


করে এবং অন্যের নামকে 
ব্যাঙ্গাত্নরকভাবে উচ্চারণ থেকে বিরত 


কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম 
ব্যক্তি সেই যে বেশি পরহেযগার । আর 
এটা জেনে রাখো যে, আল্লাহ সকল 


থাকতে হবে । ঈমান আনার পর এরূপ 
কাজ অত্যন্ত নিকৃষ্ট । যদি তোমরা 
এরূপ কাজ থেকে তওবা না করো 


বিষয়ে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত আর 


সবচেয়ে বেশি অবহিত ।” (আল-হুজুরাত; 
১৩) 


তবে জেনে রাখো, তবে তোমরা 
জালিমদের তালিকাভুক্ত হবে । (আল- 
হুজুরাত: ১১) 


মানুষকে গোত্র ও গোষ্ঠীতে আলাদা 
করা হয়েছে যেন সহজেই একে 


মুসলমানের পক্ষে অন্যকে নিকৃষ্ট 
ভাবার কোনোরূপ বৈধতা নেই। 


অপরকে চিনতে এবং পরিচিতসহ 


“আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টির সবচাইতে 
সুন্দর আকৃতিতে বানিয়েছেন এবং 


ডাকতে পারে । তবে এর অর্থ কখনোই 


একইভাবে নিজেকেও অন্যের চাইতে 


নিকৃষ্ট মনে করার অনুমতি দেওয়া হয় 


এমন নয় যে, এক গোত্রের লোকেরা 


নি। আল্লাহর কাছে সৎকর্মপরায়ণ সেই 


আখেরে তোমাদেরকে তার কাছেই 
ফিরে যেতে হবে ।' (আত-তাগাবুন: ৩) 
এই আয়াতে মানুষের শারিরিক 


নিজেদেরকে অপর গোত্রের চাইতে 
শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে । 


কুৎসিত মুসলমানটি সুদর্শন অসৎ 
মুসলমান ব্যক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ । এই 


এই সুরার তের নম্বর আয়াতে উল্লেখ 


তাৎপর্যপূর্ণ মুলনীতিকে পৃথিবীর 
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ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
ইতিহাসে শীর্ষ ম্যাগনাকার্টা অর্থাৎ 


গেছে তার জন্য আফসোস নয় এবং যা 


বিদায় হজের ভাষণে এভাবে তুলে 
অনারবের ওপর, কোনো শ্বেতাঙ্গের 
জন্য কৃষ্তাঙ্গের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, 
মানুষ কেবল কর্মগুণেই শ্রেষ্ঠ লাভ 
করতে পারে। আর মনে রেখো, 
তোমরা সকলেই আদমের সন্তান আর 
তিনি মাটির তৈরি ।' 

তিনি এই নির্দেশনা নিজের জীবনে 
বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গ 
দাসের সঙ্গে আরবের শীর্ষ অভিজাত 
গোত্র বুন হাশিমের মেয়েদের বিয়ে 


অর্জিত হয়েছে তার জন্য অহঙ্কার নয় 
এই সংক্ষিপ্ত মূলনীতিটা যদি মগজে 
স্থাপন করে নেওয়া যায় তাহলে 
পৃথিবীর কোনো বিপদই মানুষকে 
অস্থির করে তুলবে না, কোনো দুশ্চিন্তা 
কাবু করতে পারবে না। 
হয়; প্রত্যেক ব্যক্তির নাম তার 
ব্যক্তিতেেরও প্রতীক হয়ে থাকে । নামের 
মধ্যে যদি অহংবোধ অথবা হীনমন্যতা 
লুকিয়ে থাকে তবে ইসলাম সে-ধরনের 
নামও অপছন্দ করেছে। 


দিয়েছেন । অথচ আরবের রক্তেই প্রবল 


হযরত আয়েশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত 


কৌলিন্যবোধ মিশে আছে! 
হীনমন্যতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিংসাকে 
ইসলাম নিন্দা করেছে। এমনকি 


কুরআন মাজীদে হিংসুকদের অনিষ্ট 
থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, 
8৩০9 5১৪৫৮? 
“আর হিংসুকে অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি) যখন সে হিংসা করে । 
€আল-ফালাক: ৫) 
সম্পদের অহমিকায় মাটিতে যাদের পা 
পড়ে না আর ক্ষমতার তাপে যারা 
ধরাকে সরা জ্ঞান করে তাদের এই 
তারা যখন অর্থবিত্ত কিংবা ক্ষমতা 
হারায় তাদের অবস্থার স্বরূপ পবিত্র 
কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 
2১2 0214 5526805৮165 
৪১৮৩৩৫৪ ৩০এ৪ 
'যা পেয়েছো এটার জন্য অহঙ্কার 
করো না আর যা হারিয়েছো এ জন্য 
পন্তাবে না কারণ কোনো দাম্ভিক 
লোককে পছন্দ করেন না।” আল- 
হাদীদ: ২৩) 
লক্ষ্য করুন, মানসিক কষ্ট দূর করার 
জন্য কুরআন মজীদ এমন লক্ষ্যভেদী 
অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে যা চলে 


আছে, “আল্লাহর রাসুল (সা.) মন্দ 
নামগুলো পরিবর্তন করে দিতেন।” 
(সুনানে তিরমিযী) 

হাদীসে এই ধরনের বহু বর্ণনা পাওয়া 
যায়; অপছন্দনীয় নাম হওয়ার কারণে 
অনেকের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া 
হয়েছে। যার নাম বারা ছিলো তাকে 
জয়নাব এবং আসিয়াকে জমিলায় 
বদলে দেওয়া হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 
আস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, নবীজি 
(সা.) ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তিই 
প্রকৃত মুসলমান যার শারীরিক ও 
মৌখিক আচরণে কারও আক্রান্ত হবার 
আশঙ্কা থাকে না আর প্রকৃত মুহাজির 
সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ 
বিষয় পরিত্যাগ করে । 

বিশ্বনবী (সা.) মানুষের ব্যক্তিতুকে 
সম্মানিত করেছেন। মানুষের নৈতিক 
চরিত্র ও ভালো কাজের কারণে 
মহিমান্বিত ও সম্মানের অধিকারী 
হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ও প্রাইভেসির ক্ষেত্রে কঠোর 
অবস্থান নিতে গিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন 
একে অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, 
অনুমতি ব্যতিরেকে কারও চিঠি খুলে 
পড়া এবং অনুপস্থিতিতে গীবত- 


পরচর্চার মতো বিষয়গুলো । বন্ধু- 
বান্ধবদের মধ্যে আত্মভ্তরিতা, 


আত্মতুষ্টিজনিক বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেন 
নি। প্রত্যেকজন মানুষকে নিজের ভুল 
নিজেকে শোধরে নিয়ে অপরকেও 
সংশোধনের আন্তরিক হবার তাগিদ 
দিতে ভুলেননি। তিনি ঘোষণা 
করেছেন, মানুষ যতক্ষণ অপর 
ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সক্রিয় 
থাকবে আল্লাহও তার প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত রাখবেন। অসুস্থ ব্যক্তির 
শুনা, খোজ-খবর নেওয়া এবং মৃত 
মুসলমানের জানাযায় শরীক হবার 
মধ্যদিয়ে সমতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত 
স্থাপিত হয়। ইসলাম গ্রহণের পর, 
দেওয়ার পর কোনো মুসলমান 
হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন না; তার 
জন্য এটার অনুমতি নেই। 


পড়ালেখা 

আজহার মাহমুদ 
পড়ার সাথে লেখা আর 
লেখার সাথে পড়া, 
দুটোই হবে একই সাথে 
বাবার নির্দেশ কড়া । 


বাবার কথা মান্য করে 
দেখি আমার ঘড়ি। 


সময় দেখে পড়ালেখা 
দুটোই করি শেষ, 
পড়া শেষে বাবার কাছে 
আদর পাই বেশ। 
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বিশ্বনন্দিত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন 
ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের 
শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মুফতি 
সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.)-এর 


নকুল উল্লু দেওবন্দে ভর্তি হন। ২২ 
বছর বয়সে কৃতিতের সাথে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি দাওরায়ে 
হাদীস ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি 


সাহিত্য, পঠনপাঠন অভিজ্ঞতা 
করে। তার ৮০ বছরের জীবন ছিল 


একটি মুহূর্তও বিনষ্ট হতে দেননি। 
ইলমে দীন আহরণ ও বিতরণ ছিল 
তার সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। 


হযরত মুফতি সাইয়েদ মাহদি হাসান 
শাহজাহানপুরী (রহ.)-এর তত্তাবধানে 
“ইফতা'-এর কোর্স সম্পন্ন করেন। 
খ্যাতনামা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ 
মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান 
নানৃতুভী রহ.)-এর সহকারী হিসেবে 
ফতোয়া রচনার দুর্লভ সৌভাগ্য তার 
ভাগ্যে জোটে । তার প্রদত্ত ও সাক্ষরিত 


ছাত্রজীবন থেকে রুটিনমাফিক 


বহু গুরুতৃপুর্ণ ফতোয়া দারুল উলুম 


দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় তিনি 
অভ্যত্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন দেওবন্দী 
ঘরানার এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 
জ্ঞানসাধক, যার যশ, খ্যাতি ও 
পরিচিতি ভারতের সীমানা পেরিয়ে 
গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। 

জনুগ্রহণকারী এই মনীষী এমন এক 
এলাকায় প্রাথমিক পড়ালেখা সম্পন্ন 
করেন, যার নাম ছিল পালনপুর। 
বিদগ্ধ ও মুহাক্কিক আলিমে দীনের জন্য 
ও পরিচিতি রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত 


দেওবন্দের ইফতা বিভাগের রেজিষ্টারে 
সংরক্ষিত আছে। 
দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব 


খ্যাতনামা উত্তাদের কাছে তিনি ইলমে 
দীন হাসিল করার সৌভাগ্য লাভ 
তাদের মধ্যে রয়েছেন, 


সাহেব মুরাদাবাদী, আল্লামা মুহা 
ইবরাহীম সাহেব বলিয়াভী, মুফতিয়ে 
আযম মাওলানা মুফতি সাইয়েদ মাহদী 
মাহমুদ আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ 
সাহেব মিসরী, মাওলানা ওয়াকার 
আলী সাহেব বিজনুরী ও মাওলানা 
নসির আহমদ খান সাহেব 
বুলন্দশহরী । 

ফারিগ হওয়ার পর সুরাটের রান্দির 
হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘ ৯ বছর তিনি 
এই মাদরাসায় বিভিন্ন কিতাব বিশেষ 
করে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, 
হিদায়া আখিরাইন, আল ফাউযুল 
কবির পাঠ দান করেন। দারস ও 
তাদরীসের পাশাপাশি তিনি নানা 
বিষয়ে নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হন। 
“ইফাদাতে নানুতুভী' শিরোনামে 
লিখিত একটি গবেষণা নিবন্ধ আল্লামা 
মানযুর নুমানী (রহ.) কর্তৃক সম্পাদিত 
মাসিক “আল-ফুরকান'-এ কিস্তি 
আকারে ছাপা হয়। এ সময় তিনি 
মাওলানা আবু তাহের পাটনী (রহ.) 


ম।হ।জী।ব।ন 


লিখিত “আল-মুগনী”-এর আরবি শরাহ 
রচনা করেন। 

১৩৯৩ হিজরী সালে তিনি মাদরে 
ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দে উস্তাদ 
মনোনীত হন। একাধারে ৪৮ বছর 


অধ্যয়ন, লেখালেখি থেকে তিনি 


সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । আহলে 


নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি । একাগ্রতা 
ও মেহনত তাকে সফলতার স্বর্ণ 
শিখরে পৌঁছায় । তার লিখিত ছোট বড় 
গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতাধিক। 


তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ 


ইলমদের কাছে তার রচিত কিতাবের 

রয়েছে বিশেষ চাহিদা । 

১. তাফসীরে হিদায়তুল কুরআন (১-৫ 
খণ্ড), 


মৌলিক রচনার পাশাপাশি তিনি বহু 


শিক্ষকতার খিদমত আজ্জাম দেন 
সফলতার সাথে। এই সময়ে তিনি 


কিতাবের তরজমা করেছেন ও 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন । উর্দু, আরবি ও 


মুসাল্লামামুস সাবুত, হিদায়া, সুন্নুমূল 


ফার্সী ভাষায় তীর পারঙ্গমতা 


উলুম, জালালাইন, আল-ফাউযুল 
কবির, শারহে আকায়েদ নাসাফী, 


বিস্ময়কর। অনুবাদ মূলতঃ দুরুহ 
কাজ । দু'ভাষার ওপর সমান দক্ষতা না 


মোল্লা হাসান, তাফসীরে বায়যাভী, 
মুতানাব্বী, মাইবুযী, মিশকাত, সাবায়া 
মুআল্লাকা, নুখবাতুল ফিকর, তাফসীরে 
মাযহারী, সিরাজী, নাসায়ী, মুওয়াত্তা 
ইমাম মালেক, দিওয়ানে হামাসা, 
মুওয়ান্তা ইমাম মুহাম্মদ, মুসলিম, 
তাহাভী, আল ইতকান, হুজ্জাতুল্লাহিল 
মুকাদ্দামাহ ইবনে সালাহ, রশিদীয়াহ, 
তাফসীরে মাদারিকের দারাস প্রদান 
করেন। এতগুলো অতিগুরুত্পূর্ণ 
কিতাবের পাঠদানের সৌভাগ্য ও 
সুযোগ ক'জনের আসে? 

উপর্যুক্ত কিতাবের তালিকা পর্যালোচনা 
করলে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, যিনি 
এসব কিতাব পাঠদান করেন তীর 
ইলমি মাকাম কত উঁচু। হযরতের 
দারসে বসে ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীদের 
বিশেষ আগ্হ সবসময় লক্ষ্য করা 
গেছে। জটিল থেকে জটিলতর 
বিষয়গুলো বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন 
করার গুণ ও যোগ্যতা ছিল তার 
সহজাত । 

সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.) 
শিক্ষকতা জীবন তথা আমলি 
যিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অতি 
মূল্যবান । ব্যস্ততার মাঝেও অধ্যবসায়, 


থাকলে অনুবাদ হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল 
হয় না। যে কোন বিদেশী ভাষা থেকে 
মাতৃভাষায় অনুবাদ যতটা সহজ, 
বিদেশী ভাষা থেকে আরেকটি বিদেশী 
ভাষায় তরজমা ততটা কষ্টসাধ্য। 
আল্লামা মুহাম্মদ তাহের পাটনী (রহ.) 
রচিত আসমাউর রিজালের কিতাব 
“আল-মুঘনী'-এর আরবি শরাহ 
লিখেছেন হযরত মুফতি সাঈদ আহমদ 
পালনপুরী (রহ.)। “যুবদাতুত তাহাভী" 
নামে ইমাম তাহাভীর “শারহু মাআনী 
আল আছার সংক্ষেপিত শরাহ 
আরবিতে লিখেছেন তিনি। হযরত 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী 
(রহ.) কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত 


২. ফায়যুল মুনঈম, মুসলিম শরীফের 
শরাহ, 

৩. তুহফাতৃত দুরার, 

৪. মাবাদিউল ফালসাফা, আরবি, 

৫. মুঈনুল ফালসাফা, উর্দু, 

৬. মিফতাহুত তাহযীব, 

৭. আসান মানতিক, 

৮. আসান সারাফ, 

৯. মাহফুযাত, নির্বাচিত আয়াত ও 
হাদীস সংকলন (১-৩ খণ্ড), 


নুখবাতুল 


১৪. হায়াতে ইমাম তাহাভী (রহ.), 
১৫. ইসলাম তাগাইয়ার পযির দুনিয়া 
মে 


উসুলে তাফসীর বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 
“আল ফাউযুল কবির তিনি আরবি 
ভাষায় তরজমা করে এর নামকরণ 
করেন “আল-আউনুল কবির'। দারুল 
উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও মুফতি 
জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আমিন ইবন 
ইউসুফ পালনপুরী (দা. বা.) “আল- 
খায়রুল কাছির' নামে এটাকে আরবি 
থেকে উর্দূতে ভাষান্তর করেন। 

সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.) 
লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ 
করা হল। বিষয়বৈচিত্র ও জ্ঞান 
গবেষণার কারণে এই কিতাবপগ্তলো 


১৬. নুবুওয়াত নে ইনসানিয়ত কো 
কিয়া দিয়া? 

১৭. দাড়ি আউর আম্বিয়া কি সুন্নাতে, 

১৮. হুরমতে মুসাহারাত, 

১৯. তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলা, 

২০. ইযাহুল আদিল্লাহ, 

২১. হাওয়াশিয়ে ইমদাদুল ফাতাওয়া, 

২২. ইফাদাতে নানুতুভী, 

২৩. ইফাদাতে রশিদীয়াহ, 

২৪. রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ, 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার উর্দু শরাহ, 
(১-৫ খণ্ড), 

২৫. ফতওয়া সংকলন, 
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২৬. তুহফাতুল আলমায়ী, শরহে সুনান 
তিরমিযী (১-৫ খণ্ড), 

২৭. মিফতাহুল আওয়ামিল, 

২৮. গাঙ্জিনায়ে সারাফ, 

২৯. কিয়া মুকতাদী পর ফাতিহা 
ওয়াজিব হ্যা, 

৩০. তারাযী, শারহে সিরাজী, 

৩১. কামিল বুরহানে ইলাহী, (১-৪ 
খণ্ড), 

৩২. আসান ফার্সি (১-২ খণ্ড), 

৩৩. আসরী তালীম আওর উস কে 


৩৫. আল-ুযাফি়া শারহে কাফিয়া, 
৩৬. হাশিয়াতু হুজ্জাতিল্লাহিল 
বালিগাহ, আরবি (১-২ খণ্ড), 
৩৭. আসান নাহু, 0-২ খণ্ড)। 
২০০৭ সালে আমি যখন দারুল উলুম 
দেওবন্দ সফর করি হযরত মুফতি 
সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.)-এর 
সাথে তার কক্ষে মুলাকাত করি এবং 
দোয়া নিই। চট্টগ্রামের জিরি আল- 
জামিয়াতুল আরাবিয়া আল- 
পাঠদানের সময় আমি অন্যান্য 
লিখিত 'তুহফাতুল আলমাঈ, শরহে 
সুনান তিরমিযী* অধ্যয়ন করে থাকি। 
এতে আমার জ্ঞানের অনুষদ বাড়ে 
এবং তালিবে ইলমরা সমানভাবে 
উপকৃত হয়। এভাবে হযরত 
পালনপুরী (রহ.) সাথে আমার ইলমি 
সম্পর্ক বহাল রয়েছে। দোয়া করি 
আল্লাহ তাআলা হযরতের সব খিদমাত 
কবুল করুন এবং জান্নাতে উচ্চ মাকাম 
নসীব করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল 
আলামীন। 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও ১১258 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভনি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে -4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কলম 
সৈনিক, পরাধীন ভারতবর্ষের পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা, আমাদের 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 


কাজী নজরুলের 
চেতনায় ইশকে 
রাসুল (সা.) 


মোহাম্মদ শফিউল হক 


উঠেছেন। যা আজো কোটি 
মুসলমানদের মুখের কথা, প্রাণের 
কথা । 


কবি রাসূল (সা.)-এর শানে দরুদ 
পড়ে লিখেন, “উরজ্ য়্যামেন নজ্দ 
হেজাজ তাহামা ইরাক শাম/মেসের 


রাসূলের শানে নজরুল নিবেদন 


ওমান্‌ তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট 


বাঙালি জাতির ও বাংলা সাহিত্যের 
এক মহা সম্পদ । তিনি ছিলেন শক্তি 
আর ভক্তির এক সমন্বিত মহাপুরুষ । 
একদিকে শক্তির প্রকাশ ছিল দ্রোহ, 
অন্যদিকে ভক্তির নিবেদন ছিল প্রেম । 
মানবীয় পার্থিব প্রেমের উধ্র্বে যে 
মহামানবিক অপার্থিব প্রেম, যে প্রেমে 
শুধু পরমের প্রতি আত্মসমর্পণের 
সম্পূর্ণ নিবেদন, নজরুল ছিলেন সে 
প্রেম দুনিয়ার মুয়াজ্জিন। “আমি আল্লাহ 


নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে' 
খোদাপ্রেমের এ গান নজরুল 
গেয়েছিলেন। খোদার হাবিব, 


আমাদের নবী বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, 
স্বাধীনতার মুক্তির সনদ হযরত মুহম্মদ 
(সা.)-এর প্রতি যে বর্ণনাতীত 
ভালোবাসা, প্রেম ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন 
তা আর কোন বাঙালি সাহিত্যিক 
দেখিয়ে যাননি। কি তার গান, কি 
কবিতা সব জায়গায় তিনি 
রাসূলপ্রেমের এক দ্যুতি ছড়িয়েছেন। 
তিনি তার সবকিছু নবীপ্রেমে সঁপে 
দিয়েছেন আর নিজেকে রাসুল (সা.) 
এর একজন বাধ্য শিষ্যরূপে 


করেছেন তার কবিতার তোহফা, 
গজলের সুরে সুরে গেয়েছেন রাসূলের 
মুহব্বতের গীতমালা | রাসূল (সা.)- 
এর পৃথিবীতে আগমন কেন্দ্রিক গানে 
কবি লিখেছেন, “তোরা দেখে যা 
আমিনা মায়ের কোলে/মধু পূর্ণিমারই 
সেথা চাদ দোলে/যেন উষার কোলে 
রাঙা রবি দোলে । আরব জাহানের 
শুক্ধ মাটির স্বভাবগত কারণেই সেখানে 
সবুজ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি হয় 
কম। মক্কানগরীর সেই মরু অঞ্জলে 
রাসূলের আগমনকে বিদ্রোহী কবি 
সৌরভ পূর্ণ ফুটন্ত গোলাপের সাথে 

তুলনা করেছেন। আর সেই ফুটন্ত 
গোলাপের খোশবু নিতে বিশ্বজাহানে 
প্রতিযোগিতা এবং কাড়াকাড়ি যেন শুরু 
হয়েছে। চাদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা, নীল 
পরী তথা বিশ্বজাহানের সকল মাখলুক 
সেই ফুলের খোশবু নিতে মাতোয়ারা । 
যেমনটি কবি বলেন, “সাহারাতে ফুটল 
রে ফুল/রঙিন গুলে লালা /সেই 
ফুলেরই খোশরুতে/আজ দুনিয়া 


আত্মপ্রকাশ করাতে ব্যাকুল হয়ে 


মাতোয়ারা | 


নাম,/পড়ে, _ “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাম ।' কবি এখানে ইয়ামেন, নজদ, 
হিজাজ, ইরাক, ইরান, মিসর, ওমান ও 
তেহরানসহ বিশ্বব্যাপী রাসূল (সা.)- 
এর নাম মোবারক নিয়ে মানুষ কিরূপ 
শ্রদ্ধা ও পূর্ণভক্তি সহকারে উনার প্রতি 
দরুদ পড়েন তার উল্লেখ করেন । কবি 
আরও বলেন, “আমার সালাম পৌছে 
দিও নবীজীর রওজায় | 

নজরুল তার কবিতায় রাসূল (সা.)-কে 
সৃষ্টিজগতের দম বা প্রাণ বলে সম্বোধন 
করেছেন । তার ইনতিকালের পর মক্কা 
ও মদীনার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেন, “মক্কা ও মদীনায় আজ শোকের 
অবধি নাই /যেন রোজ-হাশরের 
ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে /কাপে 
ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির 
দম টুটে! 

কাজী নজরুল রাসূল (সা.)-কে 
আরবের উদিত সূর্য বলে উল্লেখ করে 
তার গুণগান গেয়েছেন। সূর্য যেমনি 
করে সমস্ত জগতকে আলো দেয় 
তেমনি রাসূল (সা.) সমস্ত সৃষ্টি 
জগতের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ 
থেকে কল্যাণ ও রহমতের এক এঁশী 


আগস্ট- সেপ্টে্বর'২০-_______0 আত্তার্তহীদ ২৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আলো নিয়ে এসেছেন। কবির রচনায় 


গ্তনাহগার/নতুন করে সওদা কর 


এসেছে, “জেগে ওঠ তুই রে ভোরের 


জীবন ভরে করলি লোকসান/ আজ 


পাখী, নিশি প্রভাতের কবি!/লোহিত 


হিসাব তার খতিয়ে নে/বিনি মূলে দেয় 


সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব- 


বিলিয়ে সে যে বেহেশতি নজর ।' 


রবি। তিনি আরও বলেন, “নহে 
আরবের, নহে এশিয়ার, বিশ্বে সে 


কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে 


একদিন,/ধুলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল 


নিজের মুক্তির জন্য ইয়া নাফসি ইয়া 


গো বেহেশত জ্যোতিহীন!/কবি তার 


নাফসি করতে থাকবে । পাপ-পুণ্যের 


অন্য কাব্যগ্রন্থে লিখেন, “উঠেছিল রবি 
আমাদের নবী, সে মহা- 
সৌরলোকে,/ওমর, একাকী তুমি 
পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!” 
রাসুল (সা.)-কে আল্লাহপাক দুনিয়ার 
বুকে পাঠিয়েছেন সকল প্রকার 
ভেদাভেদ, হানাহানি-মারামারি ভুলিয়ে 
মানুষের মাঝে প্রেম-গ্রীতি আর 
ভালবাসা কায়েম করার জন্য । তিনি 
এই ধরায় এসে আইয়্যামে 
জাহেলিয়াতের এক বর্বর যুগের 
মান্ষদের তৈরি করলেন পৃথিবীর 
ইতিহাসের সবচেয়ে সোনার মানুষ 
রূপে । কবি তাই সেই তরুণ নবীর 


জয়গান গেয়ে বলেন, “দেখিতে 
দেখিতে তরুণ নবীর সাধনা- 
সেবায়/শক্র মিত্র সকলে গলিল অজানা 


মায়ায় ।%“ মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে 
হইল রাজী,/সত্যের নামে চলিবে না 
আর ফেরেব-বাজী!? 

পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথ 
দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে 
যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। সেই 
ধারাবাহিকতায় আখেরী নবী রাসূল 
(সা.)-কে পাপে নিমজ্জিত মানুষকে 
জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের সুসংবাদ 
সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার বিধানকে 
দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠানো 
হয়। মানবতার কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম মানবের মহান শিক্ষকের 
নিকট হতে সওদা নিয়ে পাপমুক্ত 
হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে, 
“ইসলামের এ সওদা লয়ে/এল নবীন 
সওদাগর/বদনসিব আয়, আয় 


হিসাব দিয়ে মুক্তির সনদ নিতে হবে 
সেদিন সকল মানুষকে । পরপারের 
ভয়াবহতম এইদিনে রাসূল (সা.)-এর 
শাফায়াত ছাড়া মুক্তির বিকল্প কোনো 
পথ খোলা থাকবে না বান্দার জন্য। 
উক্ত গানের অপর অংশে সে কথাটিই 
বলছেন কবি নজরুল শাফায়াতের সাত 
রাজার ধন/কে নিবি আয় তৃরা 
কর ॥/কিয়ামতের বাজারে ভাই/মুনাফা 
যে চাও বহু/এই ব্যাপারির হও 
খরিদ্দার/লও রে ইহার সীলমোহর |" 
কিশোরকালে রাসূল (সা.) বাণিজ্য 
উপলক্ষ্যে চাচা আবু তালেবের সাথে 
সিরিয়া গমন করলে সেখানকার 
একজন খিস্টান পাদরি নজরে আসে 
যে রাসূল (সা.)-কে তপ্ত রৌদ্রালোকের 
মাঝে এক খণ্ড মেঘ ছায়া দিয়ে চলছে। 
নবী প্রেমিক কবি তীর মনোজগতের 
কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ এ মহামানবকে শুধু মেঘই নয় 
বরং বিজলি তার গলার মালা হয়ে 
এবং পূর্ণিমার চাঁদ তার মাথার মুকুট 
হয়ে শোভাবর্ধন ও ধন্য হতে চায় 
হেরা হতে হেলে দোলে-এ গানের শেষ 
শে কবি উল্লেখ করেছেন এভাবে 
“আসমানে মেঘ চলে ছায়া 


দিতে/পাহাড়ের আছুগলে ঝরণার 
পানিতে/বিজলি চায় মালা 


হতে/পূর্ণিমার চাঁদ তার মুকুট হতে 
চায়।” 
কবি নজরুল নিজেকে 


পেতেন । রাসুল (সা.) এর প্রতি কবির 
অকৃত্রিম ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়, 
এই গানে, “আমি যদি আরব হতাম 
মদীনার পথ/সেই পথে মোর চলে 
যেতেন নূর নবী হযরত” নবীর নাম 
কবি যতই স্মরণ করেন মনের প্রশান্তি 
ততই বাড়ে। এই তৃত্তির শেষ নেই, 
অফুরন্ত । তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রিয়তমের 
নাম জগতে থাকেন । এ গানের শেষ 
অংশে পরম প্রভুর নিকট আকুতি 
জানিয়েছেন সদা সর্বদা বিশ্বনবীর নাম 
যেন তার হদয়পটে অগ্ান থাকে। 
যেমন- “মুহম্মদ নাম যতই জপি ততই 
মধুর লাগে/নামে এত মধু আছে কে 
জনিত আগে 1/......... /এ নামে 


মুসাফির রাহি চাই না তখত 
শাহানশাহী/নিত্য ও নাম ইয়া 
ইলাহি/যেন হদে জাগে । 


কবি নজরুলের আরও একটি বিখ্যাত 
গান “তাওহীদেরই মুরশিদ আমার 
মুহম্মদের নাম, এ নাম জপলেই 
বুঝতে পারি খোদার কালাম ।” এ গানে 
কবির রাসূলপ্রেম সহজ ভাষায় প্রকাশ 
পেয়েছে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও 
নৈকট্য লাভের জন্য রাসূল (সা.)-এর 
দেখানো পথই একমাত্র পথ । 

কবির চঞ্চল চিত্ত আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় 
মদীনার প্রকৃতির সাথে সখ্য গড়ে 
মনের গভীর বন্ধন থেকে জিজ্ঞেস 
করছেন আল্লাহর এই প্রিয় বন্ধুটি 
মদীনার কোন কোন জায়গায় বিচরণ 
করেছেন? বিমোহিত নয়নে সে 
জায়গাগুলো দেখতে চান তিনি । কবি 
তার এই গানে বলেন, “আরে ও 
মদীনা বলতে পারিস কোন সে পথে 


সৌভাগ্যবান মনে করতেন যদি 
রাসূলের পায়ের একটু পরশও 


তোর/খেলত থুলামাটি নিয়ে মা 
পরম ফাতেমা মোর 1/... ... ... /মা আয়শা 
মোর নবীজীর পা ধোয়াতেন 
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রাখ রে আমার কথা |/... ... ... /কোন্‌ 
পাহাড়ের ঝর্ণা তীরে মেষ চড়াতেন 
নবী/কোন্‌ পথ দিয়ে রে যেতেন হেথায় 
আমার আল আরাবি/তুই কীদিস 
কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজির 
গোর ।? 

কবি তার কবিতায় রাসূল (সা.)-কে 
কখনো তার নয়ন-মণি, কখনো গলার 
মালা, আবার কখনো চোখের অশ্রুর 
সাথে তুলনা করে কবি মনের আকুল 
কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছেন৷ কবি 
মনে করেন যে, রাসূল (সা.)ই তার 
সবকিছু । এমনকি কবি মানবজাতির 
বহুল আকাজ্িত বেহেশতের আশাও 
ছেড়ে দিয়েছেন যদি পান সেই মহান 
প্রেমাস্পদ রাসূল (সা.)-কে। যেমন 
কবির ভাষায়: “মোহাম্মদ মোর নয়ন- 
মণি মোহাম্মদ নাম 
জপমালা ॥/মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি, 
মোহাম্মদ নাম গলায় পরি,/মোহাম্মদ 
মোর অশ্রু-চোখের ব্যথার সাথি শান্তি 
শোকের,/চাইনে বেহেশত যদি ও নাম 
জণ্তে সদা পাই নিরালা ।” 

কবি মনে করেন রাসূল (সা.) ছাড়া 
অন্য কেউ বেহেশতের সঠিক পথ 
দেখাতে পারবে না। একমাত্র সহজ- 
সরল ও সত্যের পথ মানবজাতিকে 
দেখানোর জন্যই যেন তিনি পরম 
সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এ ধরাধামে 
আগমন করেছেন। তিনি বলেন, “ইয়া 
মোহাম্মদ, বেহেশত হতে খোদায় 
পাওয়ার পথ দেখাও ।' পৃথিবীতে মহান 
আল্লাহর ঘর বলতে মক্কা নগরীর পবিত্র 
কাবা শরীফকে বুঝানো হয়ে থাকে। 
আর হজ্জ ও হজ্জের মৌসুম ছাড়া 
বছরের অন্যান্য সময়েও সমগ্ পৃথিবী 
থেকে দলে দলে মুসলমানরা এই ঘর 
তাওয়াফসহ পবিত্র জায়গাটি কেন্দ্র 
করে পুণ্য হাসিলের নিমিত্তে ছুটে 
আসে। জীবনের একটি পরম 
আকাকাজ্ষা থাকে কাবার পথে 


যাওয়ার । কবির মনেও ছিল এইরকম 
এক সুপ্ত বাসনা । আর তিনি প্রিয় 
নবীজী (সা.)-এর কাছেই প্রকাশ 


বছরের শিশু বয়সে মসজিদে চাকরি 
নেয়ার মাধ্যমে রাসূলের প্রতি তার যে 
দরদের শুরু হয়েছিল বাকরুদ্ধ হওয়ার 


করলেন তার এই গহীন ইচ্ছা । তিনি 
দেখাও সেই কাবার ।' 


আগ পর্যন্ত তা চালু ছিল। বিভিন্ন 
সময়ে মনোভাবে বঞ্চনার শিকার 
হলেও কবি তার আদর্শ হতে বিচ্যুত 


মুসলিম জাগরণের কবি কাজী নজরুল 


হননি কখনো । সাহিত্য ও কবিতাচর্চার 


ইসলামের অসংখ্য গান ও কবিতায় 
রাসূল (সা.)-এর প্রতি তার হৃদয় 
নিংড়ানো ভালবাসা প্রকাশমান। আট 


বর্তমান সময়ে নজরুলের মতো আল্লাহ 
ও রাসূলপ্রেমিক একজন লেখকের বড় 
বেশি প্রয়োজন। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯1950711960] হ। 270702.0--- 


[২০5,005 
111370 


008017 00706181])9$0 


177018, 7১105181) 19750 


81)0187, ব০091 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


794, 0, ইহা, 
0791 থা), 90, 
01911, /১021041019197, 
910. 48511]. ০00110105. 


1151900 1101100 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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কিভাবে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় 
খুজবেন? এর উপায় অনেক। তার 


দৈনিক রুটিনের 


মাধ্যমে ভালো ছাত্র 


সাইফুল ইসলাম 


কারণ এই সময়ে শরীরের ইন্দ্রীয়গুলো 
ভালো কাজ করে । কিভাবেভালো ছাত্র 


এমন সময় নিয়ে আসবেন না যে 
সময়ে আপনি কোন নির্দিষ্ট কিছুই 


মধ্যে সহজতর পদ্ধতিগুলো জানা 
থাকলে যে কোন ছাত্রই হয়ে উঠতে 
পারেন ভালো ছাত্র। প্রাত্যহিক 
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনেক দামী 
আর বৈচিত্রময় । তাই এই 
মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগানোই হচ্ছে 
প্রতিভাবান লোকেরদের কাজ । ছাত্র 
জীবনেও এরকম একটি বৈচিত্রময় 
কাল অতিক্রম হয়। একে অনেক ছাত্র 
সাজিয়ে ফেলেন নিজেদের মত করে। 
র ফলাফল নিশ্চিত কামিয়াবি ও 
ভালো রেজাল্ট । আর এই আয়োজনের 
নাম হল প্রতিদিনের রুটিন অথবা 
ডেইলি রুটিন। কিভাবে ভালো ছাত্র 
হওয়ার উপায় অনুশীলন করতে গেলে 
কতগুলি মৌলিক বিষয় আসে । তার 
মধ্যে একটি অবশ্যই ডেইলি রুটিন। 
এছাড়াও আছে সহায়ক অনেক কাজ । 
তবে ডেইলি রুটিনের অনেক সুবিধা 
আছে। যে কোন খারাপ ছাত্রকেই 
ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় বাতলে 
দিতে পারে। এই লেখায় আমি তাই 
শুধু ডেইলি রুটিন নিয়েই আলোচনা 
করেছি। 

একটি ডেইলি রুটিন শুরু হতে পারে 
ঘুম থেকে উঠার পরপর-ই। এটা 
সকালে যে কোন মুহূর্ত হতে পারে। 
তবে সূর্য ওঠার আগে হলে ভালো হয়। 


এ 


হওয়ার উপায় অনুশীলন করবেন তা 
একটি রুটিন আপনাকে দিতে পারে । 
একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের চেয়ে বেশি বড় 
ভূমিকা রাখতে পারে। 


কিভাবে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় 
বের করা যায় তা বিশ্লেষন করছি 
প্রথমেই একটি ডেইলি রুটিনের জন্য 
যা করতে পারেন তা হচ্ছে, 
পরিকল্পনা তৈরি: নিজে নিজেই যেহেতু 
আপনি একটি রুটিন বানাবেন তাই 
নিজে থেকেই পরিকল্পনা করুন। 
কিভাবে সাজালে ভালো হয়, কোন 
কাজের ওপর বেশি গুরুতু দিতে হবে 
এসব মাথায় রেখে একটি সুন্দর 
পরিকল্পনা করে ফেলুন। তারপর ধীরে 
ধীরে এগিয়ে যান। 

সময় ভাগ করা: সময়কে ভাগ করে 
নেয়ার পর তা দিয়ে দিনের একেক টি 
কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে 
পারাই রুটিনের কাজ। যদি ব্যর্থ হয় 
তবে রুটিন ভ্যালু লেস হয়ে যায়। 
তাই একটি রুটিন কখনোই 


করতে পারবেন না। যেমন আপনি 
মনে করলেন যে দুটা কাজের ফাকে 
১০মিনিট সময় আছে অন্য একটি 
কাজ করে ফেলা যায়। হ্যা, করে তো 
ফেলা যায় তবে তা যেন বড় কোন 
কাজ না হয় সে দিকেই খেয়াল রাখতে 
হবে। ডেইলি রুটিনের জন্য অবশ্যই 
পাচ মিনিটের বেশি সময় লাগে এমন 
সব কাজ সময়ের মধ্যে ধরতে হবে । 
সময় পরিমাপ: প্রত্যেক কাজের একটি 
নির্দিষ্ট সময় থাকে । যেমন আপনি 
একটি হোমওয়ার্ক করতে আপনার 
হয়ত ৩০ মিনিট সময় লাগে। তাহলে 
আপনার রুটিনে ত্রিশ মিনিটের কম 
সময় নেয়া বোকামি হবে। এজন্য 
প্রত্যেক কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় 
পরিমাপ করতে হয়। রুটিন করার 
আগে এই সময়জ্ঞান আপনাকে অর্জন 
করে নিতে হবে। 
পর্যবেক্ষনের জন্য আপনি একটি খসড়া 
রুটিন দিয়ে শুরু করতে পারেন। 


এলোমেলো হতে পারে না সফলতার 
জন্যে। সময়ের কাজ সময়ে করতে 
পারার একটা চর্চা করতে হবে । 

সময় ভাগ করে ফেললে আপনার 
রুটিনের জন্য সহজ হয়ে যাবে । তবে 


যেমন নাহু-সারফ বা হাদীসের জন্য 
প্রতিদিন এক ঘণ্টা। কিন্ত কিছুদিন 
(প্রায় এক মাসের) মধ্যে দেখলেন যে 
একঘন্টা অনেক কম হচ্ছে। আপনার 
আরও বেশি সময় দরকার । তাহলে 


আগস্ট- সেপ্টে্বর'২০-______0 আত্তান্তহীদ ২১ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন। বাড়িয়ে 
নিলে যদি মনে হয় যে এবার ঠিক 
আছে তখন সেটা স্থায়ী ডেইলি রুটিন 
হিসেবে নিন। এভাবে খসডা থেকে 
আপনি স্থায়ী রুটিনে অনেক কাজে 
সময় কমাতেও পারেন। 

উদাহরণ আপনার গোসলে প্রতিদিন 
৩০ মিনিট সময় লাগে । আপনি 
চাইলে আরও দ্রুত গোসল সারতে 
পারেন । তখন হয়ত ৭মিনিটের মধ্যেই 
গোসল শেষ, একে স্থায়ী রুটিনে নিন। 
আর এই সাত মিনিটের বাইরে আর 
যাওয়া যাবে না। এটাই আপনার 
ইফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা । কাজে দিন 
দিন দক্ষতা বাড়ে। তাই সময় 
আমাদের দিন দিন বাড়তে থাকে, 
কারণ কাজের জন্য সময় কম লাগে । 
এভাবেই আপনি অনেক বেশি কাজ 
শেষ করতে পারবেন। যিনি সেরা 
তিনি অবশ্যই আমাদের চেয়ে দ্রুত 
কাজ করেন । 

রুটিন পরিবর্তন: এটা লাগবেই । কোন 
রুটিনেই আপনি জীবন ধরে রাখতে 
পারবেন না। তার জন্য বৈচিত্র নিয়ে 
আসতে হয়। তিনমাসে ছোটখাট 
পরিবর্তন করতে পারেন। আবার 
বছরে নতুন প্ল্যানিংকালে অনেক বড় 
পরিবর্তন আনতে পারেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক 
কারণেও পরিবর্তন লাগতে পারে। 
পরিবর্তনকে উন্নতি হিসেবে নিন। 
যেমন আপনার সাধারণ জীবন থেকে 
উন্নত জীবন । নিজেই বের করুন কী 
করলে আপনি আরও উন্নত জীবন 
পাচ্ছেন। 

আশা করছি এভাবেই আপনি একটি 
ডেইলি রুটিনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে 


বিন্দুবিহীন শোকগাথা 


[দারুল উলুম দেওবন্দ ভারতের শায়খুল হাদীস ও আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী 
(১৯৪২-২০২০ খি.)-এর স্মরণে কবিতা] 
উর্দু কবিতা: আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 


কাব্যানুবাদ: আলাউদ্দিন কবির 


পতিত হলো যেনো মহা এক শোক-পর্বত 
শোক আজ সীমাহীন, প্রবহমান স্রোতবৎ! 
প্রাণে নেই স্বস্তি আজ, মনে নেই শান্তি 
উদাসীনতাতে উধাও আজ, প্রাণজ কান্তি। 
মুফতি সাঈদ আহমদ হলেন যে আজি 
অধিপতি আল্লাহ-অভিমুখে অভিযাত্রী! 
একালে ছিলেন তিনি মুসলিম ও তাহাবী 
ছিলেন পান্দেনামালেখক ও জালাল মহাকবি! 
দেওবন্দে ছিলেন তিনি মহান-মনীষী-প্রাজ্ঞ 
হাদীসশান্ত্ে ছিলেন তিনি জ্ঞানী ও সুদক্ষ! 
ছিলেন অলিউল্লাহী জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবাহক 
ছিলেন ব্যক্তিতৃবান এক আল্লামা, বে-শক! 
“বিস্তৃত বিভূতি' ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রমাণ এতে 

এটি আনীত নহে কভু; এটি নিজেই এসেছে! 
তদ্‌-প্রসিদ্ধ কিতাব “তুহফাতুল আলমাঈ' 
উদ্দিষ্টবোধনে সহজ সেথা সমস্ত কথা-ই। 
লিখেছেন তিনি “পাঠক-উপটৌকন" পুস্তক 
“'আসাহহুল কুল'-এ ছিলেন সুদক্ষ আলোচক । 
ভগ্তনবী আহমদী বিশ্বাস তাতে কুপোকাত 
পুস্তিকালেখনে ছিলেন ব্রতী, সচল দু'হাত! 
প্রধান হাদীসগ্রন্থে ছিলেন এক মহান মুহাদ্দিস 
পাঠদানপদ্ধতি ছিলো গঠনমূলক এবং খালিস! 
মুসলিম জাহানে তিনি ছিলেন মিস্ত্িতুল্য 
তদ্হস্তে নাস্তিক্যমহল ওই বিধ্বস্ত হলো! 
আলেমসমাজে ছিলেন নেতা ও প্রধান 
মর্মস্পর্শী কথা ছিলো মুখে সতত চলমান। 
সমাধি থাকুক সদা সুবাসে সুবাসিত 

হে প্রভু! হোক সেথা তব বিভূতি বর্ষিত। 
বান্দা আব্দুল হালিম আজ দুআ মাগে এই__ 
ঠাই যেনো পান তিনি, প্রভু, বেহেশতেই। 
বেহেশতি দূতগণ দিক তাকে সতত সালাম 
জান্নাতি ললনা সনে চলুক আলাপ-কালাম! 


আরও এবং মেধাবী করতে নোট: বিস্তৃত বিভূতি * আর-রাহমাতুল ওয়াসি'আ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ওপর শায়খ 
রি & পা কপি বজর িীআসহ হ আ 


আগস্ট- সেপ্টেম্ব'২০____াালযু। আত্তার্তহীদ ৩০ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


গুরুতব 


মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (সোহাগ) 


ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, 
মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, 
তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, 


আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ 
অসংখ্য. আন্তর্জাতিক সংস্থার 


অফিসিয়াল ভাষা হলো এই আরবি । 
শুধু তা-ই নয়, “ট্রেড ল্যাংগুয়েজ' 
হিসেবে এ ভাষা অনারব দেশেরও প্রায় 
প্রতিটি পণ্যের মোড়কে শোভা পায়। 


মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার 
মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় আরও 
উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট 
শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি 
শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হলো- 


পণ্যের গুণগত মান ও বিজ্ঞাপন 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক 


সংবলিত আরবি লেখা আমাদের 


আর ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বহুকাল 


দেশের দুই টাকার বিস্কুটের প্যাকেটেও 
লক্ষ করা যায়। এতে অতি সহজেই 
আমাদের কাছে আরবি ভাষার মর্যাদা, 
গুরুত এবং এ ঠা 


ভাষাচর্চার 
প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। 


বাংলাদেশে আরবি ভাষার আগমন 

বাংলাদেশের সাথে আরবি ভাষার 
পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্য 
সূত্রে। আরব বণিকেরা বাণিজ্যসম্ভার 
চট্টথাম বা সন্দীপে পৌছতেন এবং 
সেখান থেকে মিয়ানমার (বোর্মা), 
মালয় উপদ্ধীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে 


আগে থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা 
চর্চা শুরু হলেও আজো তা ধর্মীয় 
গোষ্ঠীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। 
আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত 
আরবি ভাষা চর্চার পরিবেশ এখনো এ 
দেশে তৈরি হয়নি । 


বাংলাদেশে আধুনিক আরবি ভাষা 
চর্চার গুরুতৃ ও প্রয়োজনীয়তা 

আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন 
নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, চিত্তা- 
চেতনা, আশা-আকাজ্কা, দুঃখ-বেদনা, 
মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার 
ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার 


চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যেতেন । আরবে 


করি। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী 


ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও 


আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, 


বাণিজ্য সুত্রে তারা এ দেশে আসতেন 
এবং তাদের সাথে আসতেন 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কুটনৈতিক 


ধর্মপ্রচারকেরা । এভাবে প্রাচীনকালে 


চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। 


আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব 
মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে 

ংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার 
সাথে পরিচিত হয়। কালক্রমে এ 


ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় ভাষা । 


১৫. 


দেশীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 


এসব আরব দেশ ছাড়াও তুর্কি, 


করলে তাদের মধ্যে আরবি ভাষা 


মালয়েশিয়া ও সেনেগালে এ ভাষার 


শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম 


এভাবে নানা কারণে বাংলাদেশের 
প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা চর্চার 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন-_ 

১.মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় 
প্রয়োজনে: বাংলাদেশ মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ হওয়ায় 


ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আমাদের 
প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ ভারতেও এ 


প্রচারকেরা নামা আদায়ের জন্য 
যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ 


ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব 
জনগোষ্ঠী এবং দেড় শ' কোটিরও 


করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও 


] 
এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার 


বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে 


সুত্রপাত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 


এ ভাষা ব্যবহার করেন। জাতিসঙ্ঘ, 


আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের 


ভাষাশিক্ষা ও চর্চার গুরুতু 
স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। 
নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও 
দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, 
হাদীস, তাফসির (কুরআনের 
ব্যাখ্যা) ও ফিকাহর (ইসলামি 
আইন) বিধিবিধান সঠিকভাবে 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


জানার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার 
বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের 
বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি 
ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া 
সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, 
অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব 
এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ 
পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে 
প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় 
সম্পর্কে গবেষণালরধূা ইসলামের 
বিধিবিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে 
হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার 
সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ 
ফিকাহ আযাকাডেমি ও ইসলামি 
আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব 
দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান 
থেকেই সাধারণত নতুন নতুন 
বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ 
ব্যাখ্যা এসে থাকে । তাই ইসলামের 
সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের 
তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে 
আরবি ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি । 
২. অধিক রেমিট্যান্স অর্জনের লক্ষ্যে: 
এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও 
বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স 
আসে সৌদি আরবসহ আরবি 
ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর 
বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ 
আরবদেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। 
কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি 
ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ 
বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত- 
পাকিস্তানের মতো আমাদের 
দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি 
উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে 
ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে 
রফতানি করা যেত, তাহলে তারা 
আরও অধিক বেতন ও নানা 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত; 


দেশে আরও অধিক পরিমাণে 


থাকেন। এ ছাড়া আরবি ভাষা 


রেমিট্যান্স আসত। এ দিক 
বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের 
স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবি ভাষা 
চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ 
জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন। 
৩.কুটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে: আরব 
দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি 
ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর 
পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ 
আরবদেশগুলো আমাদের দেশের 
ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক 
বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান 
দিয়ে থাকে । বন্যা, সিডর, আইলা 
ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের 
সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো 
থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান 
পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক 
রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও 
তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে 
গেছে। দক্ষ আরবিভাষী হয়ে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের 
মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে 
পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও 
তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা 
দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি। 
৪.ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে: 
এতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, 
ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ 
থেকেই এ দেশের সাথে 
আরবদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক 
ছিল এবং অদ্যাবধি আছে। এ 
সম্পর্ককে আরও জোরদার করার 


বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ল্যাংগুয়েজ 
হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় 
অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল 
ভুখত্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক 
সফলতা অর্জনের জন্য আরবি ভাষা 
চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম । 
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম 
অধ্যষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে 
সরাসরি আধুনিক আরবি ভাষা শিক্ষা 
ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো 
ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এ 
দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত 
আলিয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আরবি পড়ানো হয়, তবুও এসব 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ 
সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় 
এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আধুনিক 
আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না 
করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক 
হচ্ছে না। 
অবশ্য সরকার ইচ্ছে করলে সরকারি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থার মাধ্যমেও এ দেশে আধুনিক 
পারে। তবে সরকারের কার্যক্রম দ্বারা 
বোঝা যায় না যে, এ বিষয়ের প্রতি 
সরকারের তেমন কোনো সুপরিকল্পনা 
আছে। 
পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান বিশ্বে 
আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুতু ও মর্যাদার 
কথা ভেবে সরকার ও বেসরকারি 
বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে 
ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে 


জন্য আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার 
বিকল্প নেই। কারণ আরবেরা 
ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে 
আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুতু দিয়ে 


আরবি ভাষা চর্চার প্রতি গুরুতু দেওয়া । 
সাথে সাথে আরবি পত্রপত্রিকা প্রকাশের 
মাধ্যমে আরব বিশ্বের সামনে দেশের 
ভাবমর্যাদাকে উজ্জ্বল করা । 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০-_________:::::::::2) আত্তার্তহীদ ৩২ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


হযরত ইমাম কাজী আবৃ ইউসুফ 


খলিফাকে সতর্ক করে দেন। ইহ ও 


(রহ.) ছিলেন ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের 


পারলৌকিক কল্যাণ্যের উপদেশ দান 


প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমামে আযম আবু 
হানিফা (রহ.) এর প্রধান শিষ্য। 
ফিকাহ শাস্ত্র প্রণয়ন ও সংকলনে তার 
অতুলনীয় অবদান রয়েছে । তার নির্ভুল 
ও সঠিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এইটুকু 
বলা যথেষ্ট যে, ফিকাহ সংক্রান্ত বহু 


করে ইমাম আবু ইউসুফ সাহেব (রহ.) 
ন্যায় ও সত্য প্রচারের যে আদর্শ স্থাপন 
করেছেন জগতের ইতিহাসে তা 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । বাদশাহর 


উপদেশ দান করছি যে, সর্বদা নিজের 
অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবেন এবং এই 
কাজে অবহেলা করে স্বয়ং নিজের ও 
প্রজা সাধারণের ধ্বংসের সামন্ত্রী সংগ্রহ 


নামে লেখা ইমাম সাহেবের পত্র খানার 
মর্ম এই; 


ব্যাপারে স্বীয় ওস্তাদ হযরত ইমাম আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর সাথে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে তার মতানৈক্য ঘটলেও 


“হামদ সালাতের পর! 


করবেন না। সেই কাজই সঠিক, যার 
পশ্চাতে আল্লাহকে ভয় করার 
অনুপ্রেরণা নিহিত থাকে । 


আল্লাহ তাআলা আমাদের আমীরুল 
মোমিনীনকে দীর্ঘায়ু দান করুন 


পরিশেষে তীর ওস্তাদের অভিমতই 
গৃহীত হয় ও প্রচলিত হয়। হযতর 
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) আব্বাসীয় 
আমলে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 
তিনি নির্ভয়ে ও বিনাদ্ধিধায় বাদশাহকে 
সৎ ও মুল্যবান পরামর্শ দিতে 
সংকোচবোধ করতেন না। বাদশাহও 
তার উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্ঁকে তিনি 
সাধারণ ভুল-ত্রটির জন্যও সতর্ক করে 
দিতেন। এর এক বিরল দৃষ্টান্ত দেখতে 
পাওয়া যায় বাদশাহ হারুনুর রশিদের 
নামে ইমাম আবু ইউসুফ (েহ.)-এর 
লেখা এক পত্রে। ইমাম সাহেবের 
সত্যবাদিতা ও সাহসিকতার উদাহরণ 
ইতিহাসে এই পত্রখানার গুরুত্ব 
অপরিসীম । এই এঁতিহাসিক পত্রে 
ইমাম সাহেব বাদশাহকে জনসেবার 
গুরুতু ও তাৎপর্য সম্পর্কে এবং 
আল্লাহর দরবারে জন সাধারণের 
অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাকেই যে 
জওয়াবদিহি করতে হবে সে সম্পর্কে 


আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে ভূললে 


আল্লাহর ভয়ের পর প্রয়োজন হচ্ছে 
এই যে, আপনি নিজেই দায়িতাবলি 
নিয়মানুবর্তিতা ও পরিশ্রমের সাথে 


চলবে না যে, আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে তার সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও 
হেফাযতের সৌভাগ্যবান করেছেন 
আপনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং 
তারা আপনার প্রজা । এমতাবস্থায় 


পালন করতে থাকুন এবং কখনও 
কোনো প্রয়োজনীয় কাজ আগামী 
দিনের জন্য রেখে দেবেন না। কেননা 
তাতে কাজের গুরুত্ব কমে যায় এবং 
কে বলতে পারে, উক্ত কাজ সমাধা 


আপনাকে অহংকারী হলে চলবে না 


আপনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে 


আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ জন্য 


করার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত আপনি 
জীবিত থাকবেন কিনা। আপনি 
প্রজাদের সেবা এবং তাদের সুখ- 
শান্তির জন্য যে মুহূর্তটি ব্যয় করবেন 
তা নফল ইবাদত বন্দেগী অপেক্ষাও 
উত্তম বলে গণ্য হবে। যে শাসনকর্তার 


অফুরন্ত কল্যাণ দান করবেন। কিন্তু 
মনে রাখবেন যে, আল্লাহর শাস্তিও 
অতি কঠোর । 

আপনি সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে 
সমাসীন। স্মরণ রাখবেন, ভিত্তি ছাড়া 


দ্বারা তার প্রজারা সুখি জীবন যাপন ও 
শান্তি ভোগ করবে, কেয়ামতের দিন 
সেই শাসনকর্তাই অধিক সৌভাগ্যবান 
বিবেচিত হবে। 

স্মরণ রাখবেন, প্রজারা তাদের 
শাসনকর্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। 


না। রাষ্ট্রের জাঁকজমকপূর্ণ অস্টালিকার 
ভিত্তি যদি “তাকওয়া” বা শুদ্ধ চরিত্রতার 


আপনি যদি সৎ ও সঠিক পথে না 
থাকেন তাহলে প্রজারাও ঠিক পথে 


উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে তা 


থাকবে না, তারাও বিপথগামী হয়ে 


আগস্ট- সেপ্টেষর'২০-_________ল'্য। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


পড়বে । তাই শরীয়ত বিরোধী সকল 
মোহ-আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, 


মাথা নমিত হয়ে যাবে। সেখানে 


তিনি আপনাকে শাসনক্ষমতা কোনো 


উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, অতি 


ক্রোধ নিবারণ করবেন, জগতটাই 


বিশেষ উদ্দেশ্যেই দান করেছেন। 


কষ্টকর এবং কেয়ামতের দিন এক 


ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরকাল একটি 


ভয়ানক ও মারাতআকরূপ ধারণ করবে । 


অনাবিল সত্য। যে সকল বিষয় 
পারলৌকিক স্বার্থাবলির সাথে সংশি-্ট 
সেগুলোকে পার্থিব স্বার্থের সাথে 


আপনাকে সে দিন জিজ্ঞাসা করা হবে 
যেই উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা 


পবিত্র কোরআনে কেয়ামতের যে 


হয়েছিল, তা আপনি কতটুকু পালন 


অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি 


বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন 


জড়িত বিষয়গ্তলোর উপর অগ্রাধিকার 
দান করবেন। 


আল্লাহ তাআলা সে দিন সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রাপ্য শাস্তি কোনো 


স্বজনগ্রীতি হতে নিজেকে পবিত্র 
রাখবেন। একজন সুবিচারক ও 


প্রকার হাস করা হবে না এবং পাপীর 
কোনো অনুতাপ সে দিন কোনো ফল 


ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার দৃষ্টিতে 


দেবে না। দিবারাত্রির ক্রমবিবর্তন 


আপন-পরে কোনো ভেদাভেদ থাকা 
উচিত নয়, তার কাছে সবাই সমান, 
তিনি যেন এ কথা চিন্তা না করেন যে, 


পরিবর্তন কেয়ামতের দিনকে তৃরান্বিত 
ও অতি নিকটবর্তী করছে। দিবা শেষে 
রাত্রির আগমন হয়, আবার দিন যায় 


কে কার আত্মীয়, কে বন্ধু বা পর 


রাত্রির আগমন ঘটে এটাই চিরন্তন 


বরং তাকে সব সময় এটাই ভাবতে 
হবে যে, কে যোগ্য-উপযুক্ত ব্যক্তি 


বিধান। প্রত্যেক নতুন জিনিস পুরাতন 
রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তাআলাকে 


সত্য কথা বলতে কখনও ইতস্তত করা 


সর্বদা ভয় করতে থাকবেন, আর সেই 


উচিত নয়। আল্লাহ ও তার রাসুল 


দিনের কথা স্মরণ করবেন । 


(সা.) যে কাজের আদেশ দান 
করেছেন তার যতই বিরোধিতা করা 


আপনি যখন আল্লাহর দরবারে 
উপস্থিত হবেন তখন সর্বাঞে আপনাকে 


হোক না কেন, অত্যন্ত সাহিসকতার 


স্বীয় আমলের জবাবদিহি করতে হবে 


সাথে সেই কাজ সমাধা করতে যত্মবান 


এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার 


হওয়া আবশ্যক । যে ব্যক্তি আল্লাহর 


আমলের প্রতিদান ও শাত্তিপূর্ণ 


প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ 


ন্যায়বিচারের সাথে প্রদান করবেন। 


তাআলা তার হেফাযতের দায়িত্ব বহন 
করেন। কেয়ামতের দিবসের জন্য 


আমীরুল মোমেনীন! আমি দোয়া করি, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে 


এখন হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন । মৃত্যু 
এমন একটি কঠিন পথ, যা একদিন 


আপনাকে যেন এমন অবস্থায় পেশ 
করা না হয় যে, আপনার আঁচল 


অবশ্যই আপনাকে অতিক্রম করতে 
হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে, চাই সে ধনী 


অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের দায়ে 
কলঙ্কিত হবে এবং আপনি এই 


হোক, আর দরিদ্র হোক এক দিন না 
এক দিন এই পথে চলতে হবেই 
মৃত্যুর পর এমন একটি স্থান পাওয়া 
যাবে, যেখানে বড় বড় বীর 


দুর্নামের ভাগী হবেন। স্মরণ রাখবেন, 
সেই দিন কোনো পারিবারিক, বংশগত 
বা পার্থিব মর্যাদা মানুষের কোনো 
কাজে আসবে না। সে দিন কোনো 


পাহালোয়ানরাও আতঙ্কিত হয়ে 


লোকের চেহারা বা গঠনপ্রকৃতির প্রতি 


উঠবে। কুখ্যাত অত্যাচারীও সে দিন 


দৃষ্টি রাখা হবে না, দৃষ্টি রাখা হবে তার 


বোবা বনে যাবে । মানুষের অন্তরে উক্ত 


আমল ও কর্মমূহের প্রতি । 


স্থানের ভয় এতই ভয়ানক আকার 
ধারণ করবে যে, অনুতাপ অনুশোচনায় 


আল্লাহু তাআলা আপনাকে 
উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি । 


করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে 
আপনাকে রাষ্ট্রপরিচালনার আসন দান 
করা হয়েছিল, আপনি কতটুকু 


যোগ্যতার সাথে তা পালন করেছেন। 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে প্রশ্ন করবেন, তার উত্তরের 
জন্য আপনাকে এখন থেকে প্রস্তুত 
থাকতে হবে। শাসনভার আপনার 
উপর অর্পিত হওয়ার দরুন আপনার 
দায়িত বহুগুণে বেড়ে গেছে। নবী 
কারীম (সা.) বলেছেন যে, 
“কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি এই 
চারটি প্রশ্নের উত্তর দানের পুর্বে 
সম্মুখপানে অগ্রসর হতে পারবে না: ১. 
কীভাবে পার্থিব জীবন শেষ করেছ? ২. 
যৌবনকাল কীভাবে কাটিয়েছো? ৩. 
ধন-সম্পদ কী উপায়ে অর্জন করেছ 
এবং ৪.তা কী কাজে ব্যয় করেছ? 

আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে 
উপদেশ দান করছি যে, আল্লাহ 
তাআলা আপনাকে যে সকল দায়িত 
অর্পণ করেছেন, সেগুলো সততা, নিষ্ঠা 
ও পরিশ্রমের সাথে পালন করবেন 
এবং আপনাকে যেসব বিষয়ের 
“আমীন” (রক্ষক) করা হয়েছে, 
সেগুলোতে আপনি খেয়ানত করবেন 
না। আপনি যদি আমানতের হেফাযত 
না করেন তা হলে আপনার চোখে 
আবরণ পড়ে যাবে, কিছুই দেখতে 
পাবেন না। আপনার অন্তর হতে সত্য 
ও অসত্যের পার্থক্য তুলে নেওয়া হবে, 
আপনি আল্লাহর দয়া করুণা হতে 
বঞ্চিত হয়ে যাবেন। আপনার অন্তর 
যখন পাপ কাজের দিকে ধাবিত হয় 


এরপর পৃ. ৩৬-এর দ্বিতীয় কলাম দেখুন 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ডেঙ্গু ভাইরাস 


সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি 


ডা. মো. শরিফুল ইসলাম 


ডেঙ্গু ভাইরাসের মাধ্যমে এবং এই 
ভাইরাসবাহিত এডিস ইজিপ্টাই মশার 


ডেঙ্গুজ্রে সাধারণত তীব্র জর এবং 
সেই সঙ্গে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। জবর 
১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। 


কামড়ে হয়ে থাকে। ডেঙ্গুজরের 
জীবাণুবাহী মশা কাউকে কামড়ালে 
সেই ব্যক্তি চার থেকে সাত দিনের 
মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়। এবার 
এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো 
জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে 
সেই মশা ডেঙ্গুজ্রের জীবাণুবাহী 
মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন 
থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু 
ছড়িয়ে থাকে । তবে ডেঙ্গু ছোঁয়াচে 
রোগ নয়। 

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি 
বিভাগের সাবেক প্রধান ডা. নজরুল 
ইসলাম বলেন, এই জর এমনিতেই 
ভালো হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে এটি 
শরীরে জটিলতা সৃষ্টি করে। তবে জুরে 
আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। 
চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে 
হয়ে যায়। 

ডেঙ্গুজ্র কখন এবং কাদের বেশি হয় 
মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বিশেষ 
করে গরম ও বর্ষার সময়ে ডেঙ্গুজরের 


শরীরে বিশেষ করে হাড়, কোমর, 
পিঠসহ অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে তীব্র 
ব্যথা হয়। এ ছাড়া মাথাব্যথা ও 
চোখের পেছনে ব্যথা হয়। জর হওয়ার 
চার বা পাচদিনের সময় শরীরজুড়ে 
লালচে দানা দেখা যায়। যাকে বলা 
হয় ক্ষিন ধা শ, অনেকটা আ্যালার্জি বা 
ঘামাচির মতো। এর সঙ্গে বমি বমি 
ভাব এমনকি বমি হতে পারে । রোগী 
অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করে এবং রুচি 
কমে যায়। এই অবস্থাটা যেকোনো 
সময় জটিল হয়ে উঠতে পারে । যেমন 
উনারা রিনি 
বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত পড়া শুরু হয়। 
যেমন চামড়ার নিচে, নাক ও মুখ 
দিয়ে, মাড়ি ও দাত থেকে, কফের 
রক্ত বা কালো পায়খানা, চোখের মধ্যে 
এবং চোখের বাইরে রক্ত পড়তে 
পারে। মেয়েদের বেলায় অসময়ে 
খতুস্রাব অথবা রক্তক্ষরণ শুরু হলে 
অনেক দিন পর্যন্ত রক্ত পড়তে থাকা 
ইত্যাদি হতে পারে। 


কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন 


প্রকোপ বেশি থাকে। শীতকালে 
সাধারণত এই জর হয় না বললেই 
চলে । শীতে লার্ভা অবস্থায় এই মশা 
অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে । বর্ধার 


ডেঙ্গুত্ীরের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা 
নেই। তবে এই জর সাধারণত নিজে 
নিজেই ভালো হয়ে যায়। তাই উপসর্গ 
অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসা যথেষ্ট। 


ঙ প্লাটিলেটের মাত্রা কমে গেলে, 

গ শ্বাসকষ্ট হলে বা পেট ফুলে পানি 
এলে, 

গ প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে, 

ঙ জন্ডিস দেখা দিলে, 

ঙ অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা 
দিলে, 

৬ প্রচণ্ড পেটে ব্যথা বা বমি হলে। 


চিকিৎসা কী 
ডেঙ্গুজ্রে আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগী 
সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে 
নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। 
এমনকি কোনো চিকিৎসা না 
করালেও। তবে রোগীকে অবশ্যই 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে 
হবে। যাতে ডেঙ্গুজনিত কোনো 
মারাত্বক জটিলতা না হয়। সাধারণত 
লক্ষণ বুঝেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। 

৪ সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত 
বিশ্রামে থাকতে হবে। 

* যথেষ্ট পরিমাণে পানি, শরবত, 
ডাবের পানি ও অন্যান্য তরল 
জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। 

৪ খেতে না পারলে দরকার হলে 
শিরাপথে স্যালাইন দেওয়া যেতে 
পারে। 

৬ জর কমানোর জন্য শুধু 
প্যারাসিটামল জাতীয় ব্যথার ওষুধই 
যথেষ্ট । এসপিরিন বা 
ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ব্যথার ওষুধ 
কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। 
এতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়বে । 

জর কমানোর জন্য ভেজা কাপড় 
দিয়ে গা মোছাতে হবে। 


প্রতিরোধ কীভাবে 


শুরুতে সেগুলো থেকে নতুন করে 


তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের 


ডেঙ্গু ভাইরাসবাহিত মশা বিস্তার লাভ 
করে। সাধারণত শহর অঞ্চলে, 
অভিজাত এলাকায়, বড় বড় 


পরামর্শ নেওয়াই ভালো । যেমন- 
শরীরের যেকোনো অংশে রক্তপাত 
হলে, 


ডেঙ্ুজ্বর প্রতিরোধের মূল মন্ত্রই হলো 
এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং এই 
মশা যেন কামড়াতে না পারে তার 
ব্যবস্থা করা। জমানো স্বচ্ছ পরিষ্কার 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


পানিতে এরা ডিম পাড়ে । তাই ডেঙ্গু 


বংশবৃদ্ধির পরিবেশও আছে। তাই 


আমীরুল মুমিনীন! প্রজাদের সেবা 


প্রতিরোধে এডিস মশার ডিম পাড়ার 
উপযোগী স্থানগ্তলোকে পরিষ্কার রাখতে 
হবে এবং একই সঙ্গে মশা নিধনের 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। 
বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল, 
জলাশয় ইত্যাদি পরিক্ষার-পরিচ্ছ্ন 
রাখতে হবে। 

যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন বস্তর 
মধ্যে ডিম পাড়ে, যেখানে স্বচ্ছ পানি 
জমে থাকে । তাই ফুলদানি, অব্যবহৃত 
কৌটা, ডাবের খোলা, পরিত্যক্ত টায়ার 
ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে । 

ঘরের বাথরুমে বা কোথাও জমানো 
পানি পাচ দিনের বেশি যেন না থাকে। 
আ্যাকুয়ারিয়াম, ফিজ বা 
আযায়ারকন্ডিশনারের নিচেও যেন পানি 
জমে না থাকে। 

এডিস মশা দিনের বেলা কামড়ায় । 
তবে অন্য কোনো সময়ও কামড়াতে 
পারে। তাই দিনের বেলা শরীরে 
ভালোভাবে কাপড় ঢেকে বের হতে 
হবে, প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট 
ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের 


একমাত্র সচেতনতা ও প্রতিরোধের 
মাধ্যমেই এর হাত থেকে বীচা সম্ভব । 


সাধারণ কিছু প্রশ্ন 

গর্ভবতী মা আক্রান্ত হলে কি গর্ভের 
সন্তানও আক্রান্ত হয়ঃ 

গর্ভবতী মা আক্রান্ত হলে গভেরঁ 
সন্তানও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে । তবে এমন ঘটনা খুবই কম। 
তাই গর্ভবতী মায়ের এই সময়ে ডেঙ্গু 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা মেনে চলা উচিত। 
ডেঙগু-আক্রান্ত মা কি তার বাচ্চাকে 
বুকের দুধ পান করাতে পারবেন? 

হ্যা, পারবেন। ডেঙ্গু-আক্রান্ত মায়ের 
তার বাচ্চাকে দুধ পান করাতে কোনো 
সমস্যা নেই। কারণ মায়ের বুকের 
দুধের সঙ্গে এই জীবাণু ছড়ায় না। 


সংসংস 


হযরত ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ পত্র 


পৃ. ৩৪-এর তৃতীয় কলামের পর 


দরজা-জানালায় নেট লাগাতে হবে । তখন কঠোরভাবে তার মোকাবেলা 
দিনের বেলায় মশারি টানিয়ে অথবা করবেন। আল্লাহর ক্রোধকে ভয় 
কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাতে হবে করবেন এবং তার শরণাপন্ন হবেন 


বাচ্চাদের যারা স্কুলে যায়, তাদের 


যেন আপনি বাদশাহের আসনে 


হাফপ্যান্ট না পরিয়ে ফুলপ্যান্ট পরিয়ে 
স্কুলে পাঠাতে হবে। 


অধিষ্ঠিত থেকে স্বীয় কর্তব্যাবলি পালন 
করবেন এবং সেগুলোতে যেন কোনো 


মশা নিধনের স্পে, কয়েল, ম্যাট 
থেকে বাঁচার জন্য দিনে ও রাতে 
মশারি ব্যবহার করতে হবে। 
ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব 
সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, 
যাতে করে কোনো মশা কামড়াতে না 
পারে। 
ডেঙ্ুজ্বরের মশা এ দেশে আগেও ছিল, 
এখনো আছে, মশা প্রজননের এবং 


প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে । আর সে 
সকল লোকের দাবি-দাওয়া ও স্বার্থ 


এবং তাদের দাবি-দাওয়া ও প্রাপ্যের 
প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা ছাড়াও আপনার 
একটি বড় মহৎ কাজ হচ্ছে এই যে, 
'জবানকে' আল্লাহ তাআলার স্মরণে 
লিপ্ত রাখবেন এবং মহানবী (সা.)-এর 
প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। 
তিনিই সেই সত্য নবী, যার সাথে 
আত্মীয়তার সম্বন্ধ থাকায় আপনার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে 
এবং তারই বদৌলতে আপনাকে 
“খলিফা” বলা হয়। 

মহানবী (সা.)-এর পৃত-পবিত্র জীবন 
আমাদের জন্য উত্তম আদর্শস্বরূপ | 
আল্লাহর প্রদত্ত আইন-কানুন এতই 
প্রশস্ত, এতই ব্যাপক এবং এতই 
পুর্ণাঙ্গ যে, সে অনুযায়ী আমল করা 
হলে জগত হতে জুলুম, অত্যাচার ও 
অন্যায়-অবিচার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যাবে এবং জগত সত্য ও ন্যায়ের 
আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে । 
আমীরুল মোমিনীন! আমি আপনাকে 
উপদেশ দান করছি যে, আপনি রাষ্ট্র 
পরিচালনায় শরীয়তের আইন-কানুন 
প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হবেন এবং তার 
প্রতি পুর্ণ সম্মান প্রদর্শন করবেন। 
আল্লাহর নির্ধারিত “হুদ্দ' (সীমা) 
কায়েম করবেন এবং বান্দার “হুকুক' 
(অধিকার) সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দান করবেন। আর ভূমি মালিকদের 
অধিকার রক্ষা করতে ভুল করবেন না 
এবং মহানবী (সা.) ও তার 


পুরণ এবং জান-মালের নিরাপত্তা 


সাহাবীগণের মাধ্যমে যে সকল নিয়ম- 


বিধান করা আপনার দায়িত, তা পালন 


পদ্ধতি ও আইন-কানুন আমাদের 


করতে অবহেলা করবেন না। সরকারি 


নিকট এসে পৌছেছে, সেগুলোকে 


কাজে ক্রটি প্রদর্শনের শাস্তি এতই 


প্রবর্তিত ও চালু রাখবেন। 


কঠিন যে, তা কল্পনা করতেও শরীরে 
শিহরণ জাগে। আপনি যদি প্রজা 
সাধারণকে ভুলে যান, তারাও 
আপনাকে ভুলে যাবে। 


আমীরুল মুমিনীন! স্মরণ রাখবেন, 
হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর 
রাখাই হবে সর্বোত্তম কাজ ।” 
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প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজ আমরা মানবিক গুণাবলির মধ্যে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ নিয়ে আলোচনা করব । তা হল আদব 
বা নির্মল আচরণ । মানব জীবনে এটি একটি অন্যতম গুণ । 
সমাজ ও রাষ্ট্রে, শিক্ষাঙ্গণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়ম- 
শৃঙ্খলা, প্রেম-গ্রীতি ও শ্রদ্ধা-সম্মানের এই মহৎ গুণে সুখ- 
শান্তি নেমে আসে । ইসলামে তাই মুরব্বি-বড়দের প্রতি 
ভালো আচরণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সৎ স্বভাব ও 
সৎ আচরণের মাধ্যমেই আমরা জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র 
সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। পরিবারের সদস্য হিসেবে 
মাধ্যমেই বড়দের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা সবার 
কর্তব্য । মানুষের উত্তম স্বভাব এবং নিষ্ঠাচার পার্থিব বা 
পারলৌকিক জীবনকে করে সৌন্দর্যমপ্তিত। পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও নিষ্ঠতা নির্ভর করে মানুষের আচরণের ওপর । সৎ 
আচরণেই মানুষকে মহান ও মহীয়ান করে তোলে । 

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক সকলে 
মিলে একটি পরিবারের ন্যায় । আমরা ছোট-বড় সবাইকে 
নিয়ে একত্রে বসবাস করি। আমাদের অঙ্গণে শিক্ষক- 
মুরব্বিরাই আমাদের নেতৃস্থানীয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা আমাদের চেয়ে 
অনেক বেশি। সে ক্ষেত্রে মুরব্বিদের আদেশ-নিষেধের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হওয়া কিংবা তাদের নির্দেশ মোতাবেক চলার ফিরে 
পথকে অনুসরণ করা সৎ আচরণের নামান্তর । বায়োজ্যেষ্ঠ 
মুরব্বিদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের 
বিধান রয়েছে। আমাদের বড়রা শিশুকাল থেকে বড়দের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমেই বড় হয়েছেন। বড়দের প্রতি 
শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শনের কারণেই সমাজ ও 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জীবনের সব ক্ষেত্র হয় কল্যাণময়। তাই 
শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের আদব রক্ষার জন্য মুরব্বিদের প্রতি 
জদ্রতা, নম্রতা, শিষ্ঠতা এবং নমনীয়তা দেখাতে হবে। এ 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 

9(৫০9$01525 
“মানুষের সঙ্গে ভদ্রোচিত আলাপ করো ।" (সূরা আল-বাকারা: 


৮৩) 
আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, . 
“যারা বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের গ্নেহ করে না, সে আমার 


উম্মত নয় ।” (আল-আদাবুল মুফরদ: ৩৫৪ ও সুনানে আবু দাউদ: 
৪৯৪৩) 


তিনি আরও বলেছেন, 
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“যে যুবক কোনো বৃদ্ধের প্রতি তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান 
দর্শন করবেন আল্লাহ্‌ তাআলা সেই যুবকের শেষ বয়সে 
তার প্রতি সম্মানকারী লোক পয়দা করবেন।” সুনানে 
তিরমিযী: ২০২২) 
সম্মানবোধ এবং আচরণের ক্ষেত্রে এই মহান বাণী আমরা 
সামনে রেখে বলা যায়, মুরব্বিদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া, 


বয়োবৃদ্ধকে পিতার মতো সম্মান দেখানো মানবিক 
মূল্যবোধেরই পরিচয় বহন করে । 
প্রিয় বন্ধুরা! আমাদের মনে রাখতে হবে, বড়রা বড় হলেও 
তারাও মানুষ । তাদেরও স্বলন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু 
বিরূপ কুরুচিপূর্ণ স্ট্যাটাস লেখা কখনো কোন আদর্শ ছাত্রের 
চরিত্র হতে পারে না। আমাদের আকাবিরের চরিত্র এমন 
ছিল না। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.) সম্পর্কে দারুল উলুম 
দেওবন্দের প্রধান মুফতি মাওলানা হাবীবুর রহমান 
খায়রাবদী (হাফিযালুল্লাহ)-এর নিকট একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা 
শুনেছিলাম । শিক্ষার্থীদের উপকারার্থে এখানে তা উল্লেখ 
করা হলো। অনুগহ করে ইসলাহের নিয়তে ঘটনাটি পড়ন 
এবং অনুধাবন করুন। 
তিনি বলেন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান 
স্থপতি, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(রহ.) (১৮৫১-১৯২০ খ্রি.) ছিলেন দারুল উলুম 
দেওবন্দের প্রথম শিষ্য । যার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় ভারত 
ভি 
র পেয়েছিল তাদের হারানো এতিহ্য ও লুগ্ঠিত 
স্বাধীনতা । পৃথিবীর মানচিত্রে আবারো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো এ ভারতবর্ষ । 
ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়ে শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-কে দেশান্তর হতে হয়েছিল। বন্দী রাখা হয়েছিল 
মাল্টার দ্বীপে । দীর্ঘ সময় বন্দী থাকার পর তিনি মাল্টার 
বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। 
শায়খুল হিন্দ রেহ.) দেশে ফেরার পর মুরাদাবাদ সফরে 
যান। ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি এলাকার নাম 
মুরাদাবাদ। সে মুরাদাবাদে শায়খুল হিন্দ (রহ.) উপস্থিত 
হলেন। একজন বড় ব্যক্তিতকে পেয়ে স্বভাবজাত কারণেই 
যেখানকার লোকেরা খুবই আনন্দিত হলেন। মুরাদাবাদের 
বাসিন্দারা হযরতের নিকট কিছু ওয়ায-নসীহত পেশ করার 
জন্য আবেদন করলেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
আপনারা তো জানেন, আমি ওয়ায-নসীহত করতে 
জানিনা । তাই, আমি কোন ওয়ায-নসীহত করতে পারব 


না। 
এলাকাবাসী নিজেদের দাবিতে অনড় তারা শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-কে বারবার আবেদন করতে লাগলেন। উপরন্ত 
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সেখানে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর সাথে সাক্ষাতের 
জন্য তারই শিষ্য আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রেহ.) ও 
আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রেহ.)সহ আরও অনেক 


নিয়ে চলো। হযরতের নির্দেশ পালনার্থে উপস্থিত লোকজন 
তাকে ওই আলেমের ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে 
গিয়ে একজন শাগরিদের ন্যায় তার সামনে বসে পড়লেন। 


ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত হলেন। এবার তারাও হযরতকে 


খুবই বিনয়ের সাথে তার সাথে আলোচনা শুরু করলেন। 


কিছু ওয়ায-নসীহত করার জন্য আবেদন করলেন। 
পরিশেষে বাধ্য হয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ইশার 
নামাযের পর আলোচনা আরম্ভ করলেন। তিনি একটি 
(২৬ চর্টা ৩ 36। 6 নদ 1৮13 2:25) 
“একজন ফকীহ শয়তানের রিরুদ্ধে একহাজার 
ইবাদতকারীর চেয়েও ভারি (কঠোর) হয়ে থাকেন ।” (সুনানে 
ইবনে মাজাহ: ২২২) 
তিনি যখন +৫-এর অনুবাদ 'আসকাল' তথা “ভারি' 
বলেছেন, তখন উপস্থিত জনৈক আলেম শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-কে বারণ করলেন। বললেন, হযরত! এভাবে 
হাদীসের অনুবাদ করা ঠিক হয়নি। “আশদ' অর্থ কঠোর, 
ভারি নয়। আপনি “আশদ" এর অর্থ ভারি কিভাবে করলেন? 
তিনি শায়খুল হিন্দ (রহ.)-কে লক্ষ করে আরও কঠোরভাবে 
বললেন, যার কাছে হাদীসের অনুবাদ করার যোগ্যতা নেই, 
তার জন্য বয়ান করারও কোন অধিকার নেই। 
অনেক বড় মজলিস ছিল। অনেক লোকের সমাগম 
হয়েছিল। সকলের সামনে তিনি শায়খুল হিন্দ রেহ.)-এর 
ওপর আপত্তি করলেন এবং তাকে ওয়াযের অযোগ্য 
ঘোষাণা করে ভরা মজলিসে লাঞ্চিত করলেন! 
তবে আশ্চার্য, এ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল হিন্দ রেহ.)-এর 
বিনয় ছিলো খুবই লক্ষ্যনীয়। তার বিদ্যাসাগর শিষ্যরা 
সেখানে উপস্থিত আছেন। ইলমের জাহাজ আল্লামা শাব্বির 
আহমদ ওসমানী রেহ.) ও ইলমের পাহাড় আল্লামা কাশ্মীরী 
(রহ.) সেখানে উপস্থিত আছেন। তাদের সামনে তাদের 
প্রিয় উত্তাদকে লাঞ্চিত করল! কিন্তু কেউ কোন জবাব 
দিলেন না! কারণ তখনকার শিষ্যরা উত্তাদগণের ইশারা- 
ঈঙ্গিত ছাড়া কোন কিছুই করতেন না। যেহেতু সেখানে 
উত্তর দেয়া উত্তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই তারা উত্তাদের 
সম্মতিকে প্রধান্য দিয়েছেন। তীরাও কোন প্রতিবাদ করলেন 
না। 
এবার শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর বিনয়ের প্রতি লক্ষ করুন, 
ওই আলেমের এমন লাঞ্চনাকর আপত্তি শুনে তিনি বললেন, 
“আমি তো শুরুতেই বলে ছিলাম যে, আমি ওয়ায-নসীহত 
করতে জানি না, আপনারাই তো পীড়াপীড়ি করেছেন ।” 
এ বলে পুনরায় ওয়াষের প্রতি মনোনিবেশ করলেন । ওয়ায 
সমাপ্ত করার পর যখন লোকজন নিজ নিজ ঘরে ফিরে 
গেলো। তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) বললেন, যিনি আমার 


তার কাছে জানতে চাইলেন, হাদীসের অনুবাদে কি ভুল 
হয়েছিল? তখন এ আলেম বলেন, আপনি “আশদ"' এর 
অনুবাদ “আসকল' দিয়ে করেছেন। অথচ “আশদ" শব্দটি 
কঠোরের জন্য ব্যবহৃত হয় “আসকল' বা ভারির জন্য নয়। 
তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, কোথাও এর অনুবাদ যদি 
“আসকল" প্রমাণিত হয়, তাহলে কি মেনে নেবেন? তখন 
ওই আলেম বলেন, কোথা থেকে প্রমাণ করবেন? 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, কোন ডিকশনারী ইত্যাদি থেকে 
প্রমাণিত হলে, মেনে নেবেন? তিনি বলেন, ঠিক আছে, 
মেনে নিব। 
তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) কোন ডিকশনারি খুলেননি, বরং 
বুখারী শরীফের ওহী সংক্রান্ত প্রথম হাদীসটি পাঠ করে 
তাকে শোনালেন, যেখানে ওহীর প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, 
(০০০০ 05 এ (তে 


কখনো আমার নিকট ঘটা ওজর লয় ও আসে 
(সহীহ আল-বুখারী: ২) অতঃপর বলেন, 65448 9297 এ 
ধরণের ওহী অনেক ভারি মনে হয়। এখানে “আশদ'-এর 
অনুবাদ “আসকাল' অর্থাৎ ভারি দ্বারা করা হয়েছে। 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) এ হাদীসটি পাঠ করে দেখিয়ে দিলেন, 
“আশাদ'-এর অনুবাদ “আসকাল' হয়। কারণ এই প্রকার 
ওহী নাধীল হলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর তা অনেক 
ভারি মনে হত। যদি উটে আরোহিত অবস্থায় নাধীল হতো 
তখন উট বসে যেত। একদা রাসূল (সা.) হযরত যায়েদ 
ইবনে আরকম রোযি.)-এর রানে শুয়ে ছিলেন, তখন ওহী 
নাধীল হল। তিনি বলেন, আমার নিকট এমন ভারি মনে 
হলো যেন, আমার রান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। 

তৎক্ষণাৎ ওই আলেম নিজের ভুল স্বীকার করে হযরত 
শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর পা ধরে কান্নাকাটি করতে থাকেন 
এবং বলেন, আপনি হাদীসের সঠিক অনুবাদ করেছেন, 
আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বারণ করেছি, 
আমি আপনাকে জনসম্মুখে ভরা মজলিসে লাঞ্চিত করেছি, 
আল্লাহর দোহাই আমাকে ক্ষমা করে দিন। শায়খুল হিন্দ 
(রহ.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 

শায়খুল হিন্দ (রহ.) মাহফিলেও উত্তর দিতে পারতেন । 
তবে তিনি সেখানে কোন উত্তর দেননি। কারণ সেখানে 
উত্তর দিলে ওই আলেম লাঞ্চিত হতো । শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-এর কারণে কোন আলেমের মানহানি হোক এটা 
তিনি কখনো বরদাশত করতেন না। শায়খুল হিন্দ (রহ.) 
নিজের সম্মানহানিকে সহ্য করে নিলেন, তারপরেও অন্য 


ওয়াযে আপত্তি করেছিলেন, তিনি কে? আমাকে তার ঘরে 


আলেমকে লাঞ্চিত করেননি । 
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তিনি বলেছেন, যদি আমি ওই আলেমকে জনসম্মুখে উত্তর 
দিতাম, তাহলে তার ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে 
যেতো। অথচ তিনি ওই এলাকায় দীনী বিষয়ে 
মুসলমানদেরকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। তার ওপর 
থেকে মানুষের আস্থা উঠে গেলে, তারা দীনী বিষয়ে তার 
কাছ থেকে আর উপকৃত হবে না। তাই, আমি নিজের 
অপমানকে প্রধান্য দিয়ে তার ইজ্জতকে রক্ষা করেছি। 

বস্তুত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর উপরোক্ত ঘটনা একদিকে 
যেমন আমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিক্রমায় বিনয় ও 
ভদ্রতা অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি 
আমাদেরকে স্মরণ করে দেয় যে, দীনের রাহবর ও 
“মুক্তাদায়ে কওম* এবং উম্মতের পথপদর্শক ওলামায়ে 
কেরাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে আরও অনেক সংযত হওয়ার 
কথাও । নিঃসন্দেহে উম্মতের নেতৃত্বস্থানীয় ওলামায়ে 
কেরামের মান-মর্ধাদাকে রক্ষা করা সকলের নৈতিক ও দীনী 
দায়িত ৷ আল্লাহ আমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে বিষয়টি অনুধাবন 
করার তাওফীক দান করুন, আমীন। 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


শিক্ষাপরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


সমস্যা: একজন তালিবে ইলমকে পারিবারিক সমস্যা তথা 
অভাব-অনটন ইত্যাদির কারণে পড়া-লেখা বন্ধ করার জন্য 
যদি পারিবারিকভাবে চাপ দেয়া হয়, তখন তার করণীয় 
কী? কোন কোন আলেম বলেন যে, যেহেতু উচ্চ দীনী শিক্ষা 
অর্জন করা ফরজে কেফায়া তাই বাবা-মা এর খেদমতে 
সাড়া দেয়া জরুরি, কেননা, তা ফরজে আইন। আর কোন 
কোন আলেম বলেন যে, আল্লাহ পাক বিভিন্ন স্থান ও গোত্র 
থেকে কিছুসংখ্যক লোককে তার ইলমে দীনের জন্য বাচাই 
করেন । এতএব, যাদেরকে তিনি বাচাই করেন তাদের জন্য 
ইলমে দীন অর্জন করা ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং 


অর্জন করা তথা “ইলমুল হাল' অর্জন করা ফরযে আইন। 
তবে দীনী বিষয়ে পাগ্ডিত্য অর্জন করা ফরযে কেফায়া। 
ফরযে আইন পরিমাণ ইলমে দীন অর্জন করার জন্য 
পারিবারিক হুকুম অমান্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাফরমানি 
বলা যায় না। সুতরাং আপনি যদি পারিবারিক চাপের প্রতি 
ভ্রক্ষেপ না করে ইলমে দীন অর্জন করতে থাকেন, তাহলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্ত শুধু দীন 
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিতাবসমূহ পড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
পারিবারিক কাজে জড়িয়ে পড়া উত্তম। তবে হ্যা, যদি 
আপনার রোজগার ছাড়া পিতা-মাতার চলার কোন উপায় না 
থাকে, অথবা তারা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের খেদমতের 
প্রয়োজন হয় এবং আপনি ব্যতীত তাদের দেখা-শুনা করার 


কেউ না থাকে, তাহলে পিতা-মাতার দেখমতকে প্রধান্য 
দিতে হবে । 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 
সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 


শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও দিক- 
নির্দেশনার লক্ষ্যে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুখপাত্র, ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল 
সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত-তাওহীদে নিয়মিত 
বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা 
হয়েছে। উক্ত বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের 
জন্য নিয়মিত দিক-নির্দেশনামূলক প্রবন্ধ । অপরদিকে 
থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান নিয়ে শিক্ষা 
পরামর্শ । 
অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 
সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা শ্লোগান নিয়ে 
এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে। সুতরাং শিক্ষা 
বিষয়ক যে কোন সমস্যা আমাদের নিকট লিখুন এবং 


কোন কারণে তারা ইলমে দীন অর্জন করা থেকে পিছে হটা 
ঠিক হবে না। উল্লেখিত বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত 
হবো। 


মুহাম্মদ আবু শাকের বিন ইবরাহীম 
শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্ুম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: (ক) দীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের 
ওপর ফরয । বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা, 
কুরআনের মর্ম অনুধাবন করতে জানা এবং কুরআন-হাদীস 
অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনা করার যথার্থ জ্ঞান 


টেনশানমুক্ত জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে যথার্থ 
সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ 
আল্লাহই তাওফীকদাতা । 
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